বাঙ্গালা সাক্ছিত্যেন্র ্কন্বা, 


শ্রীস্বকুমার সেন 
এস্‌.এও পি-এচংডি ্‌ 
অধ্যাপক, কলিকাত্ত। বিশ্ববিস্তালয় 





সুচীপত্র 
"*ব্ষ্যু 
ভূমিকা 
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 


$১ বাঙ্গাল জাহিত্যের আদি যুগ: বাঙ্গালাদেশে 


রচিত সংস্কৃত কাব্য- জয়দেবের গীতগোবিন্ব- বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎপন্তি--বৌদ্ধ সিদ্ধীচার্যদের রচিত বাঙ্গালা গান। 
$২ তুকী অন্ভিযানের পরে : তুকী আক্রমণের ফল_- 
স্বাধীন সুলতান রাজ্োর প্রতিষ্ঠী--স্থলতান ও উচ্চ রাজ- 
কম্মমচারিকর্তৃক বার্গালাদেশে বিষ্তা ও সাহিতা চচ্চার 
পে]ষকতা-_বিবিধ বাঙ্গালা কাব্যধারার উৎপত্তি _্পাচালী 
কাব্য__পঞ্চৰশ শতাবীতে বাঙ্গাল! সাহিত্যের অবস্থা! | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


পঞ্চদশ শতাব্দী 


$ ৩ কৃত্তিবাস ওঝা "ও মালাধর বনু £ রামীয়ণ 


কাহিনীর লোকপ্রিয়তা-কৃত্তিবাসের জীবনী_ রাজা কংসের 


পুত্র যছুর বিচ্যোৎ্সীহিতাঁ_মালাধর বস্থুর জীবনী. 


শ্রীকঞ্চবিজয় কণক্ষ্য রচনা সৈয়দ হোসেনের রাজ্যলীভ | 

$৪ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্ত--হোসেনশাহী আমল £ চতু্ুজের হরিচরিত 
কাব্য-যশোরাজ খানের শ্রীকুষ্ণচমঙ্গল কাঁব্য-_ম্নসামঙ্গল 


কাহিনী- বিজন গুপ্তের মনসামঙ্গল_ বিপ্রদাসের মনসামঙগল__ 


পুষ্ঠ। 


৮৮7৯৭ 


17 ৩ 


বিষয় 
লস্কর পরাগল খাঁনের পুগ্নপোধ্কতায় কবীন্দ্র কর্তৃক ভারত- 
পাঁচালী বাঁ মহাভারত কাব্য রূচনা- পরাঁগলের পুত্রের 
_পুষ্টপোষকতায় শ্রীকর নন্দী কর্তৃক স্বতন্ত্রতাবে অশ্বমেধ-পর্যব 
রচনা-কবিরঞ্ন_ হোসেন শাহের পৌত্র ফীরজ শাহের 
পু্পোষন্ৃতায় শ্রীধর কর্তৃক বিজ্যান্ছন্ৰর রচনা! 
$৫ বড় চণ্ডীদাস ও ভাহার কাব্য শ্রীকুষ্খকীর্তণ : 
পুথির আবিষ্কার ও প্রকাশ--চণ্ীদাসের উপাখ্যান- 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনের রচনাকাল-_কাঁবাটির বিশেষত্ব। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

ষোড়শ শতাব্দী 
$ ৬ চেতন্যদেব ও হার « প্রন্তাব £ ্ীচৈতনতের জন্মের 
সময দেশের অবস্থা শ্রীচৈতন্তের জীব্নী_তীহার প্রধান 
পারিষদবর্গ__হরিদাসের কথা রঘুনাথ দাসের কথা 
সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী_শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বরের 
(বিশেষত্ব । 


শা 





৯ ৩-_ ২ 


৬২৪ 


২৫__-৩৫ 


$৭ বৈষ্ণব গীতিকাব্য : ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভব ও ব্যবহার: 
- রাধাকুষ্ণলীল| ও, শ্রীচৈতন্যজীবনীবিষয়ক পদ রচনা 


বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতন যুগের অবতারণা-_মাদি পদকর্তগণ-_- 
কবিশেখরের 'গোপালবিজয়__ভাগ্বত আচাধ্যের কষ্ণপ্রেম- 
তরদ্ষিণী-_মাধব আচার্য্যের এবং কৃষ্ছদাসের শ্রীকৃষ্ণম্ঙ্গল 
কাব্য । | | 

ও ৮ গ্রীচৈতন্য-জীবনী : মূরারি গুপ্ত রচিতসংস্কৃত কাব্য 
_-পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর রচিত সংস্কৃত কাব্য ও নাটক__ 
বুন্দাবন্দাসের চৈতন্যভাগবত-_লোচন দামের চৈতন্যমঙ্গল__ 
কৃষ্?দান কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত-_জয়ানন্দের ঠ্চতন্মন্ল 
_-গোবিন্দদাসের কড়চাঁঅদ্বৈত আচাধ্যের জীবনী, দিব্য- 


২ তিন 


1/০ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
মিংহের বাঁলালীলা্থত্র, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, 
শ্যমদাস আচার্যের' অদ্বৈতমঙ্গল, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, 

নরহরি দাসের অদ্বৈতবিলাস-_ আঁচাধ্যপত্বী সীতাদেবীর 
জীবমীকাব্য-_ বৈষ্ণব সাধনাঘাটত বিবিধ ্স্থ_-লোচন দাসের 

ছুল্ল তসার-_-কবিবল্পতের রসকদম্ব । | ৪০---৪৬ 
$৯ চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য : চ্তীমঙ্গল কান 
কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির উপাখ্যান__মাঁণিক দত্তের 
চত্তীমঙ্ল-_মাধব আচাধ্যের চত্রীমঙ্গল__মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্রল- মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী_-কাব্যের 
রচনাকাল--বংশীব্দন চক্রবর্তীর মনসামঙ্গল--বংশীবদন ও 

তাহার কন্ত। চক্রীবতীর কাহিনী- নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল 

ও কালিকাপুরাণ__ রামচন্দ্র খানের ও “দ্বিজ” রঘুনাথের 
অশ্থমেধ-পর্বব | ৪৭__৫৬ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ' 


সপ্তদশ শতাঁবী ৪ 

$১০ আদি মোগলশাসন_ উপক্রমণিক1 ;: মোগল 
শামনের প্রভাব-_বৈষ্ঞবধর্পের প্রসার-_শ্রীনিবা আচাধ্য-_. 
নরোতম দত্ত স্টামানন্দ | | | ৫৭-_৬১ 
$১১ বৈষ্ণব পদ্দাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য : 
গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাঁস চক্রবর্তী ইত্যাদি-_ 
বীরচন্দ্র, শ্রীনিবাস আচার, নরোত্ম দত্ত এবং শ্যামানন্দের 
জীবনী, নিত্যাতুন্দ স্দুমের বীরচন্দ্ররিত ও প্রেম্বিলাস, 
গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত, যদ্ুনন্দন দাঁস্রে কর্ণানন্দ ও অন্যান্ত 
কাব্য, গতিগোবিন্দের বীররত্বাধলী, রাজবল্লতের বংশীবিলাঁস 
বা মুরলীবিলাস, গোগীজনবল্পত দাসের রূসিকমঙ্গল__আনন্দ- 
দাসের জঁগদীশচরিত্রবিজম-_-মনোহ্র দাসের অন্থরীগবল্লী-_ 


ও 
ব্যিম় 

“দুঃখী” শ্যামদামের গোবিন্দম্গল-_পরশুরাম চক্রবর্তীর শ্রীরুষণ 
মঙ্গল-_অভিরমের গোবিন্দম্জল__“দিজ” হরিদাসের মুকুন্দ- 
মুঘল ও অশ্বমেধপর্বব-ভবানন্দের হবিবংশ_ নন্দকিশোর 
দাসের রসপুষ্পকলিকা বা রমকলিকা, রামগোপাল দাসের 
(রাধারুফ্টরসক্নবল্ী বা রসকল্পবলী, গীতান্বর দামের রসমঞ্জরী 
ও অষ্টরসব্যাখীঞ্জলুমনোহর দাসের দিনমণিচন্দ্োদয়__কাশীরাম 
দেবের জীবনী- শ্রীরুষ্ণকিন্করের শকৃ্খবিলা ও ভক্তিভাব- 
প্রদীপ- _কাশীরামের কাব্য ও ভীহাঁর রচনাকাঁল-_-গদাধরের 


জগন্নাথমঙ্গল বা জগতমঙ্গল__ঘনশ্যাম দাসের, কৃষ্ণনন্দ বস্থুর 


ও অনন্তমিশরেরে অশ্বম্ধেপর্ববিশারদের বিরাট-পর্ব_ 
নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত কাবা__অদ্ুত আঁচাধ্যের 
রামায়ণ কাব্য । 


$১২ বিবিধ কাব্য : ক্ষমানন্দ-কেতকাদাসের মনসামঙ্গল 
-্ষমানন্দের আত্মকাহিনী--দ্বিতীয় ক্ষমানন্দের মনসামজল-- 


৬৭ --৬ি৭ 


বিঞু পালের মনসা'মঙ্গল-_কাঁলিদাসের মনসামঙ্গল-_জগজ্জীবন 


ঘোষালের মনসামঙ্গল--“দ্বিজ” জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী 
পাঁচালী--“দ্বিজ” কমললে চিনের টণ্ডিকাহঙ্গল বা চণ্ডিকাবিজয় 
__ভবানীপ্রসাদ রায়ের ছুগাম্গল- রূপনারায়ণ ঘোষের 
দুর্গামঙ্গল-_গৌবিন্দদাসের কালিকাম্জল-__-“দিজ” রতিদেবের 
মুগলুবব--কবিচন্দরের শিবায়ন বা! শিবমঙ্গল-_কৃষ্ণরাম দাসের 
কালিকামঙ্গবল, ষঠীম্ল ও রায়মক্ল_-রায়মঙ্গল কাহিনী | 


$ ১৩ বাঙ্গালী মুসলমান কবি: নন্টুরু, মদ, 
সৈয়দ মর্তুজা, আলি রাজা আরাকান রাজসতায় 
সাহিতাচচ্চা--দৌলৎ কাজীর দতী ময়নামতী বা 
লোরচন্দ্রানী--আলাওলের পদ্মাবতী, সৈফু-ল্-মুল্ক্‌ 


৬৯-_-৭৭ 


বদিউ-জ-জমাল, হপ্ত পৈকর ও তৌহ.ফা--সৈয়দ সুলতানের | 


/,/০ 
বিষয় - : পা 
জানপ্রদীপ, নবী-বংশ, শবে মেয়েরাজ বাঁ ওফাৎ বসল বা 
হজরৎ মহম্মদ্-চরিত- শেখ চাদের রস্থল-বিজয়-_শাহ্‌, মহম্মদ 
সগীরের ইউ্থফ-জৌলেখা-_ মহম্মদ খানের মকৃতু-ল্-হোসেন__ 
আবছুল নবীর আ'মীর-হামজ! ৭৭--ণ 


$ ১৪ ঠাকুরের ছড়া ও ধর্্মল কাব্য : র্মপ্ন্জার 
উদ্ভব-বিতিন্ন কাবো ধর্মপূজকদের ্থ্টতত্ববাঁহিনী-- 
ধ্বপূজার গ্রচলনের স্থান ধর্মপুজার পরিণতি- ধর্দরপুরাণ বা 
র্মপূজাবিধান গ্রন্থ-_শূহ্যপুরাণ_ শৃন্যপুরীণের কাল নির্নয় 
ধর্্মমঙ্গল কাব্যের এতিহাসিকতা! বিচার- ধর্মমমঙ্গল কাহিনী__ 
খেলারামের ধর্মমঙ্ল--শ্তাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল_-বূপরামের 
ধর্মমঙ্গন--_রূপরাঁমের আত্মকাহিনী ও কাঁব্যরচনার ইতিহাস - 
_রীমদাপ আদকের আত্মকাহিনী _সীতারামি দাসের, 
আত্মকাহিনী- সীতারাম দাসের অপর কাব্য মনসাম্ঙগল । ৭৯-_-১০১, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

অষ্টাদশ শতাঁবী « | 
$ ১৫ নবাবী আমল--ভূমিক! : সাহিত্যে নৃতনত্ব_ 
__গগ্য রচনার স্থত্রপাত, শ্রীষ্টানী পুস্তিকা দৌম্‌ আন্তোনিওক- 
্রাঙ্মণ-রোঁমানক্যাথলিক-সংবাদ- মানোএল্‌ দা আস্ম্থম্প-সাগ 
রচিত বাঙ্গালাতাষাঁর ব্যাকরণ, ঝঙ্গাল! পোর্ভুগীজ শব্কোষ ও 
রুপার শাস্ত্রের অর্থতেদ-- সাহিত্যে পূর্ধবানুবৃত্তি__মুমলমান 
কবি-_হামাৎ মামুদের চিত্ত-উখান, মহরম-পর্ধব, হেতুজ্ঞান ও | 
আহ্বিয়া-বাণীএ ০. ূ ১০২--১5৪ 
$ ১৬ প্দাবলী,পদসংগ্রহ গ্রন্থ, ্রীকৃষ্চমল ও বিবিধ ৷ 
বৈষ্ণব কাব্য £ প্রধান পদকর্তুগণ- বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
ক্ষণদা গীতচিন্তামণি__নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দোদয়__ 

 রাধামোহন ঠাকরের পদামতসমদ্র--গৌরস্ুন্দর দাসের 


৮19৮5 
বিষম. . পা 
কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের আঙ্গীর্ভনামৃত, রাধামুকুন্দ দাসের : 
মূকুন্দানন্দ-_-কমলাকান্তের পদরভ্বাকর, নিমানন্দ দীসের 
পদরস্সার _“বৈষ্ঞবদাস” গোকুলানন্দ সেনের পদকলতরু-__ 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তীর গোবিন্দমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য-- 
_গোপালসিংহের শ্রীকষ্ণমঙ্গল-__বলরাম দাসের কৃষণলীলামৃত__ 
বৈষ্ণবগ্রস্থের অনুঝদকারী কৃষ্পদা_শচীনন্দন বিগ্চানিধির 
উজ্জলচন্দ্িকা পুরাণের অন্থবাদকারিগণ, দ্বারকা দাঁস, 
গয়ারাম দাস, বামলোচন, অনস্তরাঁষ দত্ত, রামেশ্বর নুন্দী, 
নন্দমকিশোর দাস, মহারাজা জয়্নারায়ণ ঘোষাল বিশ্বন্তর 
দাসের ও “দ্বিজ” মধুকণ্ঠের জগন্নাথমঙ্গল। ১০৫__-১০৮ 
$১৭ বৈষ্ণবজীবনী £ “প্রেমদাস” পুরুষোত্তম মিশ্র 
সিদ্ধান্তবাগীশের চৈতন্তচন্দ্রোদয়কৌমুদী এবং বংশীশিক্ষা-_- 
ন্রহরি চত্রবত্তীর তক্তিরত্বাকর, নরোক্তমবিলাম ও অন্যান্ত 
গ্রন্থ _কৃষ্চরণ দাসের ও অন্ত এক লেখকের শ্ঠামানন্দপ্রকাঁশ 
_"বনমাঁলী দাসের জয়দেবচরিত্র । ....১০৮7১১০। 
$ ১৮ রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য £ বিবিধ রামায়ণ 
কাব্যের কবি, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, “হনুমন্তদান” রামগোবিন্দ। 
মহাঁনন্দ চক্রবর্তী, ভবানীশঙ্কর বন্দা, “ভিক্ষু” রাঁমচন্ত্র, 
রামগ্রসাদ বন্দা, “দ্বিজ” ভবানীনাথ, “দ্বিজ” সীতাস্ৃত। 
- গঙ্গারাম দত্ত, কৃষ্ণদাস, কৈলাস বন্, শিবচজ্জ সেন, ফকিররাম 
কবিভূষণ, রামানন্দ ঘোৌষধ-_মহাঁভারত কাবোর ও মহাভারত 
কাহিনীবিশেষের কবি, কবিচন্তর চক্রবর্তী, যীবর সেন ও 
তৎপুত্র গঙ্গাদান, “জ্যোতিষ ত্রাঙ্গণ” বান্গুদেব, ভ্রিলোচন 
চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, গোগীনাথ পাঠক, রাজীব. 
সেন, গোপীনাথ দত্ত, চন্দনদাঁস দত্ত, রামলোৌচন, লোকনাথ 
দত্ত, রামনারায়ণ ঘোষ, রাজেন্দ্র দাস। ১১০-_-১১২ 


১৩/০ 
বিষয় 


১১৯ বিবিধ শীক্ত কাব্য £ মনসামঙ্গলের কবি, 


রামজীবন বিদ্যাভৃষণ, “দ্বিজ্” রসিক, জীবনরুষ্ঝ মৈত্র, 
জগজ্জীবন ঘোষাল, যষ্ঠীবর দত্ত, জানকীরাঁম, রাজ!-রাজসিংহু 
__রামজীবনের আদিত্যচরিত বা স্ধ্যমঙ্গল--বাঁজা 
রাজসিংহের বাগমীলা ও ভারতীমঙ্গল-_চণ্ডীমঙগর্নের কবি, 
কষ্ণজীবন, মুক্তারাম সেন, তবানীশঙ্কর দাস, জয়নারায়ণ 
মেন, রামানন্দ গোস্বামী - ছুর্গাসপ্ুশতীর কবি, শিবচন্দ্র সেন, 


ইরিশ্চন্্র বন্থ, রামশঙ্কর দেব, জগংরাম বন্য ও তৎ্পুত্র 


রামপ্রসাদ, হরিনারায়ণ দাস, বলদুর্পভ--দীনদয়ালের দুর্গা 


ৃষ্ 


তক্তিচিন্তামণি__“দ্বিজ” কালিদামের কালিকাবিলাস। . ১১২-_-১১৫ 


$ ২০ ধর্্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্সপুরাণ : ঘনরাম-ও তাহার 
ধশ্মমলল- ধশ্মমঙ্গলের অপর কবি, রামচন্ত্র বন্ধা, নরসিংহ বসু, 
হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম বন্দা, “দ্বিজ” ক্ষেত্রনীথ, "দ্বিজ” 
নিধিরাম-_মাণিকরাম গান্ুলীর র্্গল-সহদেব চক্রবর্তীর 


ধঙ্মপুরাণ | * | | ১১৫-_-১১৭ 


$ ২১ শিবায়ন, সত্যনারায়ণের শীচালী এবং বিবিধ 
কাব্য £ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন_-রামকৃষ্ণজ দাস 
কবিচন্রের ও রামরাম দাসের শিবায়ন-__সত্যনারায়ণ পাচালীর 
উদ্ভব--সত্যনারায়ণ পাঁচালী কবি, ধনরাম চক্রবর্তী; রমেশ্বর 
ভট্টাচার্য, ফকিররাম কবিভৃষণ, বিকল চট্ট, “দ্বিজ” রামকৃষ্ণ, 
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; কবিবল্পত, জয়নারায়ণ সেন--কৃষ্ণহরি 
দাসের স্ফাক্েন্*-কাহিনী- অন্তান্ত পীরের ও তজ্জাতীয় গান 
_-গঙ্গামঙ্গলের কবি, গৌরাঙ্গ শশ্দা, জয়রাম দাস, “ঘিজ” 
কমলাকান্ত, শঙ্কর আচাধ্য, দুর্থীপ্রলাদ মুখুটি-_স্ধাম্গলের 
কবি, রামজীবন. বিদ্যাভৃষণ, “দ্বিজ” কালিদাস__ সরস্বতীমক্গলের 
কবি, দয়ারাম,-“দিজ” বীরেশ্বর,_-ঘ্বিজ” ধনঞ্জয়ের ও শিবা 


১৭৯ 


বিষয় পৃষ্টা 
নন্দের কমলামঙ্গল- বিবিধ স্থানীয় দেবতাবিষয়ক কবিতা বা. 
ছড়া ুত্ররামের ষঠাম্জল । ১১৮--১২২ 


২২২ বিদ্তাসুন্দর কাব্য ঃ ভারতচক্দ্র ও রামপ্রসাদ 
বিগ্াঙ্গন্দর কাহিনীর সমাদরের হেতু-বিদ্যান্ন্দর কাব্যের 
কবি, বলাম কবিশেখর, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ 
মেন কবিরঞ্জন” ন্ধিরীম আচার্য্য, গ্রাণরাম চক্রবর্তী--সংক্ষেপে 
বিগ্কাঞন্দর কাঁহিনী_তাহার মুল__ভারতচন্ত্র ও তাহার 
কাব্য__বীমপ্রসাদ ও তাহীর কাব্য--বাধাকান্ত মিশ্র । ১২২-১২৬ 
$ ২৩ শৈব সিদ্ধার্দিগের গাথা 8 মীননাথ গোরক্ষনাথ 
কাহিনী_-গোবিন্দচন্দ্-ময়নীমতীর কাহিনী কাহিনীর ব্যাপক 
সমাদর- ছূর্লভ মল্লিক ও অন্ঠান্য কবির পাঁচাশী। ১২৬-১৩১ 
$২৪ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবার্ধ--যুগসন্ধি: 
রচনার স্থত্রপাত-__বাঙ্গালা ছাপা হরফের স্থগ্ি ও প্রথম 
ব্যবহার-_মুদ্তিত পুস্তকের উপযোগিতা বাঙ্গালা সাহিত্যোর 
অবস্থা । ১৩২__-১৩৪ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ_কোঁম্পানী আমল 
$২৫বাঙ্গাল। গণ্ভের আদি যুগ_ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের পাঠ্যপুস্তক £ বাঁদালা গগ্চের অন্থশীলন__ 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের কৃতিত্ব সৃত্যুঞ্চয় 
বিছ্বালক্কার- রাজ! রামমোহন রাম_-মহারাঁজ রাধাকান্ত 
তব। ১৩৫-__-১৩৭ 
১/৫ ২৬ খেউড়, আখড়াই, কবি-গ্রান, পীচালী, হাফ. 
আখড়াই : “আধ্যা তর্জা”-খেঁড়” কুলুইচন্ত্র সেন 
নিধুবাবু-_আখড়াই গান-_ধাড়। কবি”__লালচন্ত্র ও নন্দলাল্‌ 
ইত্যাদি- মোহনটাদ বস্থ-_হাঁফ-আখড়াই | ১ ৩৮4১৪ ০ 


১/০ 

বিষ্য পৃষ্ঠ 
-€২৭ জাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব_ 
উশ্বরচক্্ গুপ্ত : কলেজি গগ্ভের প্রসারের অন্তরায় 
সাময়িক-পত্রের প্রবর্তন সাঁমধ়িক-পত্রের উপযোগিতা 
ভবানীচরণ বন্দোপাপ্যার--ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত--দঈশ্বরচন্দের রচনার 

মুল্য: চা :/১৪০--১৪৫ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


উনবিংশ শতাব্পীর শেষার্ছ 


২২৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ও বাঙজাল। গন্ধের 
প্রতিষ্ঠা; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমতভাগে বাঙ্গালা 

গছ্চের পঙ্গুতা_ কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গগ্ছের 

পঙ্গৃতা মোঁচনে বিদ্যামাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ের রচনাততীহার গছ্যপদ্ধতি__অক্ষয়কুমার দ্ত__ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র তারাশঙ্কর তর্করত্ব_ রামগতি হযা়রত্ব_ 
দ্বারকানাথ বিদ্ভাভূষণহর_কালীপ্রসন্ন সিংহ__ভৃদেব মুখোপাধ্যার 
_বীজনারায়ণ বন্থ-_কুষ্ণকমল তর্রাচাধ্য | | ১৪৬-_-১৫৪ 
$২৯ বাঙ্গাল! কাব্যের অভ্যুদয় £ প্রাচীন পন্থার 

কবি, রঘুনন্দন গোস্বামী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার_উতয় 

পশ্থার কবি, ঈশ্বরচন্দ্র ্প্ত--আধুনিক পন্থার কবি, রঙ্গলাল ্‌ 
বন্দোপাধায়, দীনবন্ধু মিত্র, কুষ্ণচন্দ্র মজুমদার | ১৫৪-__১৫৭ 
$৩০ বাঙ্গাল। নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ₹ প্রাটীন 

কালের নাটগীত--ঝুমুর যাত্রার উদ্ভব--বাঙ্গালা নাটকের 
উৎপত্তি_লবাঙ্গীলাঁ নাটকের প্রথম অভিনয়_প্রথম যুগের 

বাক্জাল। নাট্যকার, নীলমণি পাল, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসম্ন 

পিংহঃ নন্দকুমার রায়, রামনারায়ণ তর্করত্ব মধুক্থাদন দর্ত__ 

দীনবন্ধু মিত্র-মনোমোহন বন্ধু । ১৫৮-_১৬৪ 


৯৮ 


বিষয়. . পুষ্ট 
$৩১ কৌতুক ও ব্যঙ্গরচনা : €টেকটাদ ঠাকুর*_ 
কালীপ্রমন্ন সিংহ । | ১৬৫--১৬৭ 


১ ৩২ মধুসূদন ও তাহার পরবর্তী বাঙ্গাল কাব্য ঃ 
মধুস্থদনের সাহিত্যসাধনার কাহিনী-__সধুস্দূনের কৃতিত্ব 
 বিহবারীলাল উক্রব্ডা_ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-_ হেমচন্দ্র বন্দেযা- 
পাধ্যায়__নবীনচন্ সেন । ১৬৭-__১৭ণ. 
১৩৩ বহ্িমচন্দ্র ও সাহার যুগ : বঙ্গিমচন্দ্রে 
সাহিত্যজীবনের কাহিনী-_বঙ্কিমচন্ত্রের কৃতিত্ব_রাজরুষ্জ 
মুখোপাধ্যায়--অক্ষয়চন্দ্র সরকার- সম্ধীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
রমেশচন্্র দত্ত-তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় _ইজ্দনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়_-যোগেল্চন্্র বন্থ- কালীপ্রসন্ন ঘোষ হরপ্রসাদ 
শাস্তী-_রজনীকান্ত গুপ্-জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর--জোড়াঁ . 
পাকোর ঠাকুর- বাড়ী |  ১৫৫--7১৬৩ 
৮ $৩৪ বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগ, গিরিশচজ্জ 
ও তাহার: সহকর্সিগ্রণ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ-_-অযুতলাল 
বন্থ--ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ__ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । :১৮৬১৮৮ 
8 ৩৫ রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের পাহিত্যসাধনার ইতিহাম 
_-রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব । ' ১৮৮--১৯৮ 
$ ৩৬ রবীন্দ্র সমসাময়িক আধুনিক যুগ, শরওচন্্: 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যাপকতা__অক্ষযকুমার বড়াল-_ 
দেবেন্দ্রনাথ দেন_-সতোন্রনাথ. দত্ব-দ্বিজেন্দ্লাল রায় 
_রামেজ্ন্থন্দর তিবেদী- শ্রীশচন্্র মজুমদ/র-_রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায়_প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় _ভ্রেলোক্যনাথ 
মুখোপাধ _ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ০ তাহার কৃতিত্ব। 7 ১৯৮২৮ 
প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গাল! কাব্যের কালানু- 


ক্রমিক নির্ঘণ্ট ২০৫--২৭প 
নির্ঘণ্ট 


২ ০৯--৮২১৯ 


ৰ ও ্‌ ১ - * | এ. 00000 
। রা ৃ | ' | 
%& ৮ টব ৃ শি, 
লোপ ০২০, 1৬ 
রশ | | 


। ক | স্ল 
ক্ছিভ্যেন্স ক্ত্থ। 


শ্রীস্বকুমার সেন 
এম.এ, পি-এ 
অধ্যা রঃ খা 
ধ্যাপক, কলিকাত। বিশ্ববিস্ালয় 
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প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯ 
দ্বিতীয় সংস্করূণ__-১৯৪. 


৮৪৮ 


॥ স্বর্গতা৷ কনিষ্ঠা ভগিনী ভক্তির স্মরণে । 


( ১৩১৭--১৩২৬ ) 


ভূমিকা 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এম্থের অভাব: 
নাই। কিন্তু স্ব্পপরিসরের মধ্যে সর্বজনপাঠ্য প্রামাণ্য 
ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ অভাব আছে । .সেই অভাব 
নিরাকরণের জন্তই “বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ।” লিখিত হইল । 
ইহাতে যতদূর সম্ভব খু'টিনাটি বাদ দিয়া সকল প্রয়োজনীয় 
তথা ও তত্ব বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মল্লিনাথের 
কথায়-_নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিম্নানপেক্ষিতমুচ্যতে | 
কলিকাতা * বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের 
প্রেসিডেন্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উৎসাহ এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 
আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীঘ্র প্রকাঁশিত হইত না। 
তজ্জন্য ইহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞীপন করিতেছি 


শ্রীসুকুমার সেন 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু নৃতন তথা সংযোজিত হইল । 
তজ্জী কবি-গান. ও পীচালীর বিষয়ে একটি নূতন শীর্ষক 
দেওয়া হইয়াছে । অজ্ঞাতপূর্ব কয়েকটি নুতন কাব্যের 
পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে ৷ আঁধুনিকপুব্ব বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
বিষয়ে ধাহার। বিস্তৃততর পরিচয় ও তথ্য জানিতে চান তাহার! 
আমার নৃতন প্রকাশিত গ্রস্থ “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” 
দেখিলে উপকৃত হইবেন। বৈষ্ষ গীতি-কবিদিগের বিষয়ে 
পরিপূর্ণ বিবরণ মদীয় ফি ১81562 91 13121910011 [416612- 
10112 তন্ছে পাওয়া যাইবে। || 


প্রথম সংস্করণের একটি লোঁকপ্রচলিত ভ্রম বর্তমান 
সংস্করণে শুধরাইয়া দেওয়া হইয়ার্ছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত 
স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় * মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে 
এই ভ্রম নির্দেশ করিয়া দেন, তজ্জন্য তাহার নিকট সবিশেষ 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন__“এই 
উপলক্ষ্যে একটা কথ। বলে রাখি । বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
কথা'র এক জায়গায় লেখা হয়েছে দিনেন্্রনাথ আমার রচিত 
অনেক -গাঁনে সুর বসিয়েছেন,_কথাটা সম্পূর্ণ ই অমূলক | 
এই মিখা। জনশ্রুতি ইতিপুরবেবও অস্কার হাপার অক্ষরে 
দেখেছি. সুখে মুখেও অনেকে চাঁলনা করেন ।৮ 


|| ০ 


বর্তমান সংস্করণেও কয়েকটি ভূল ও ক্রটি রহিয়। গিয়াছে; 
১১৩ পৃষ্ঠায় “রাগমালা? রাঁজমালা” মুদ্রিত হইয়াছে । ১৩৬. 
পৃষ্ঠায় 'গোলক” 'গোলোক' হইবে । প্রাচীনতম বাঙ্গালা 
নাটকের মধ্যে তারাঁচরণ শীকদারের ভদ্রার্ছুনের উল্লেখ 
করিতে হয়। নাটকটির " প্রকাশকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ । 
কৃষ্ণকুমারী নংটুক বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ট্র্যাজেডি নহে । 
ইহার পূর্ব অন্ততঃ ছুইখানি বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছিল 
--যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীন্তিবিলাম (১৮৫২) এবং উমেশচন্জ 
মিত্রের বিধবাবিবাহ নাঁটক (১৮৫৬ )। 


বিশ্ববিষ্ঠালয়, কলিকাত। . 
১০ই ভাদ্র, ১৩৪৭ শ্রী মার সেন, 


সুচীপত্র 
"*ব্ষ্যু 
ভূমিকা 
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী 


$১ বাঙ্গাল জাহিত্যের আদি যুগ: বাঙ্গালাদেশে 


রচিত সংস্কৃত কাব্য- জয়দেবের গীতগোবিন্ব- বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎপন্তি--বৌদ্ধ সিদ্ধীচার্যদের রচিত বাঙ্গালা গান। 
$২ তুকী অন্ভিযানের পরে : তুকী আক্রমণের ফল_- 
স্বাধীন সুলতান রাজ্োর প্রতিষ্ঠী--স্থলতান ও উচ্চ রাজ- 
কম্মমচারিকর্তৃক বার্গালাদেশে বিষ্তা ও সাহিতা চচ্চার 
পে]ষকতা-_বিবিধ বাঙ্গালা কাব্যধারার উৎপত্তি _্পাচালী 
কাব্য__পঞ্চৰশ শতাবীতে বাঙ্গাল! সাহিত্যের অবস্থা! | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


পঞ্চদশ শতাব্দী 


$ ৩ কৃত্তিবাস ওঝা "ও মালাধর বনু £ রামীয়ণ 


কাহিনীর লোকপ্রিয়তা-কৃত্তিবাসের জীবনী_ রাজা কংসের 


পুত্র যছুর বিচ্যোৎ্সীহিতাঁ_মালাধর বস্থুর জীবনী. 


শ্রীকঞ্চবিজয় কণক্ষ্য রচনা সৈয়দ হোসেনের রাজ্যলীভ | 

$৪ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্ত--হোসেনশাহী আমল £ চতু্ুজের হরিচরিত 
কাব্য-যশোরাজ খানের শ্রীকুষ্ণচমঙ্গল কাঁব্য-_ম্নসামঙ্গল 


কাহিনী- বিজন গুপ্তের মনসামঙ্গল_ বিপ্রদাসের মনসামঙগল__ 


পুষ্ঠ। 


৮৮7৯৭ 


17 ৩ 


বিষয় 
লস্কর পরাগল খাঁনের পুগ্নপোধ্কতায় কবীন্দ্র কর্তৃক ভারত- 
পাঁচালী বাঁ মহাভারত কাব্য রূচনা- পরাঁগলের পুত্রের 
_পুষ্টপোষকতায় শ্রীকর নন্দী কর্তৃক স্বতন্ত্রতাবে অশ্বমেধ-পর্যব 
রচনা-কবিরঞ্ন_ হোসেন শাহের পৌত্র ফীরজ শাহের 
পু্পোষন্ৃতায় শ্রীধর কর্তৃক বিজ্যান্ছন্ৰর রচনা! 
$৫ বড় চণ্ডীদাস ও ভাহার কাব্য শ্রীকুষ্খকীর্তণ : 
পুথির আবিষ্কার ও প্রকাশ--চণ্ীদাসের উপাখ্যান- 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনের রচনাকাল-_কাঁবাটির বিশেষত্ব। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

ষোড়শ শতাব্দী 
$ ৬ চেতন্যদেব ও হার « প্রন্তাব £ ্ীচৈতনতের জন্মের 
সময দেশের অবস্থা শ্রীচৈতন্তের জীব্নী_তীহার প্রধান 
পারিষদবর্গ__হরিদাসের কথা রঘুনাথ দাসের কথা 
সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী_শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বরের 
(বিশেষত্ব । 


শা 





৯ ৩-_ ২ 


৬২৪ 


২৫__-৩৫ 


$৭ বৈষ্ণব গীতিকাব্য : ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভব ও ব্যবহার: 
- রাধাকুষ্ণলীল| ও, শ্রীচৈতন্যজীবনীবিষয়ক পদ রচনা 


বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতন যুগের অবতারণা-_মাদি পদকর্তগণ-_- 
কবিশেখরের 'গোপালবিজয়__ভাগ্বত আচাধ্যের কষ্ণপ্রেম- 
তরদ্ষিণী-_মাধব আচার্য্যের এবং কৃষ্ছদাসের শ্রীকৃষ্ণম্ঙ্গল 
কাব্য । | | 

ও ৮ গ্রীচৈতন্য-জীবনী : মূরারি গুপ্ত রচিতসংস্কৃত কাব্য 
_-পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর রচিত সংস্কৃত কাব্য ও নাটক__ 
বুন্দাবন্দাসের চৈতন্যভাগবত-_লোচন দামের চৈতন্যমঙ্গল__ 
কৃষ্?দান কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত-_জয়ানন্দের ঠ্চতন্মন্ল 
_-গোবিন্দদাসের কড়চাঁঅদ্বৈত আচাধ্যের জীবনী, দিব্য- 


২ তিন 


1/০ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
মিংহের বাঁলালীলা্থত্র, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, 
শ্যমদাস আচার্যের' অদ্বৈতমঙ্গল, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, 

নরহরি দাসের অদ্বৈতবিলাস-_ আঁচাধ্যপত্বী সীতাদেবীর 
জীবমীকাব্য-_ বৈষ্ণব সাধনাঘাটত বিবিধ ্স্থ_-লোচন দাসের 

ছুল্ল তসার-_-কবিবল্পতের রসকদম্ব । | ৪০---৪৬ 
$৯ চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য : চ্তীমঙ্গল কান 
কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির উপাখ্যান__মাঁণিক দত্তের 
চত্তীমঙ্ল-_মাধব আচাধ্যের চত্রীমঙ্গল__মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্রল- মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী_-কাব্যের 
রচনাকাল--বংশীব্দন চক্রবর্তীর মনসামঙ্গল--বংশীবদন ও 

তাহার কন্ত। চক্রীবতীর কাহিনী- নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল 

ও কালিকাপুরাণ__ রামচন্দ্র খানের ও “দ্বিজ” রঘুনাথের 
অশ্থমেধ-পর্বব | ৪৭__৫৬ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ' 


সপ্তদশ শতাঁবী ৪ 

$১০ আদি মোগলশাসন_ উপক্রমণিক1 ;: মোগল 
শামনের প্রভাব-_বৈষ্ঞবধর্পের প্রসার-_শ্রীনিবা আচাধ্য-_. 
নরোতম দত্ত স্টামানন্দ | | | ৫৭-_৬১ 
$১১ বৈষ্ণব পদ্দাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য : 
গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাঁস চক্রবর্তী ইত্যাদি-_ 
বীরচন্দ্র, শ্রীনিবাস আচার, নরোত্ম দত্ত এবং শ্যামানন্দের 
জীবনী, নিত্যাতুন্দ স্দুমের বীরচন্দ্ররিত ও প্রেম্বিলাস, 
গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত, যদ্ুনন্দন দাঁস্রে কর্ণানন্দ ও অন্যান্ত 
কাব্য, গতিগোবিন্দের বীররত্বাধলী, রাজবল্লতের বংশীবিলাঁস 
বা মুরলীবিলাস, গোগীজনবল্পত দাসের রূসিকমঙ্গল__আনন্দ- 
দাসের জঁগদীশচরিত্রবিজম-_-মনোহ্র দাসের অন্থরীগবল্লী-_ 


ও 
ব্যিম় 

“দুঃখী” শ্যামদামের গোবিন্দম্গল-_পরশুরাম চক্রবর্তীর শ্রীরুষণ 
মঙ্গল-_অভিরমের গোবিন্দম্জল__“দিজ” হরিদাসের মুকুন্দ- 
মুঘল ও অশ্বমেধপর্বব-ভবানন্দের হবিবংশ_ নন্দকিশোর 
দাসের রসপুষ্পকলিকা বা রমকলিকা, রামগোপাল দাসের 
(রাধারুফ্টরসক্নবল্ী বা রসকল্পবলী, গীতান্বর দামের রসমঞ্জরী 
ও অষ্টরসব্যাখীঞ্জলুমনোহর দাসের দিনমণিচন্দ্োদয়__কাশীরাম 
দেবের জীবনী- শ্রীরুষ্ণকিন্করের শকৃ্খবিলা ও ভক্তিভাব- 
প্রদীপ- _কাশীরামের কাব্য ও ভীহাঁর রচনাকাঁল-_-গদাধরের 


জগন্নাথমঙ্গল বা জগতমঙ্গল__ঘনশ্যাম দাসের, কৃষ্ণনন্দ বস্থুর 


ও অনন্তমিশরেরে অশ্বম্ধেপর্ববিশারদের বিরাট-পর্ব_ 
নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত কাবা__অদ্ুত আঁচাধ্যের 
রামায়ণ কাব্য । 


$১২ বিবিধ কাব্য : ক্ষমানন্দ-কেতকাদাসের মনসামঙ্গল 
-্ষমানন্দের আত্মকাহিনী--দ্বিতীয় ক্ষমানন্দের মনসামজল-- 


৬৭ --৬ি৭ 


বিঞু পালের মনসা'মঙ্গল-_কাঁলিদাসের মনসামঙ্গল-_জগজ্জীবন 


ঘোষালের মনসামঙ্গল--“দ্বিজ” জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী 
পাঁচালী--“দ্বিজ” কমললে চিনের টণ্ডিকাহঙ্গল বা চণ্ডিকাবিজয় 
__ভবানীপ্রসাদ রায়ের ছুগাম্গল- রূপনারায়ণ ঘোষের 
দুর্গামঙ্গল-_গৌবিন্দদাসের কালিকাম্জল-__-“দিজ” রতিদেবের 
মুগলুবব--কবিচন্দরের শিবায়ন বা! শিবমঙ্গল-_কৃষ্ণরাম দাসের 
কালিকামঙ্গবল, ষঠীম্ল ও রায়মক্ল_-রায়মঙ্গল কাহিনী | 


$ ১৩ বাঙ্গালী মুসলমান কবি: নন্টুরু, মদ, 
সৈয়দ মর্তুজা, আলি রাজা আরাকান রাজসতায় 
সাহিতাচচ্চা--দৌলৎ কাজীর দতী ময়নামতী বা 
লোরচন্দ্রানী--আলাওলের পদ্মাবতী, সৈফু-ল্-মুল্ক্‌ 


৬৯-_-৭৭ 


বদিউ-জ-জমাল, হপ্ত পৈকর ও তৌহ.ফা--সৈয়দ সুলতানের | 


/,/০ 
বিষয় - : পা 
জানপ্রদীপ, নবী-বংশ, শবে মেয়েরাজ বাঁ ওফাৎ বসল বা 
হজরৎ মহম্মদ্-চরিত- শেখ চাদের রস্থল-বিজয়-_শাহ্‌, মহম্মদ 
সগীরের ইউ্থফ-জৌলেখা-_ মহম্মদ খানের মকৃতু-ল্-হোসেন__ 
আবছুল নবীর আ'মীর-হামজ! ৭৭--ণ 


$ ১৪ ঠাকুরের ছড়া ও ধর্্মল কাব্য : র্মপ্ন্জার 
উদ্ভব-বিতিন্ন কাবো ধর্মপূজকদের ্থ্টতত্ববাঁহিনী-- 
ধ্বপূজার গ্রচলনের স্থান ধর্মপুজার পরিণতি- ধর্দরপুরাণ বা 
র্মপূজাবিধান গ্রন্থ-_শূহ্যপুরাণ_ শৃন্যপুরীণের কাল নির্নয় 
ধর্্মমঙ্গল কাব্যের এতিহাসিকতা! বিচার- ধর্মমমঙ্গল কাহিনী__ 
খেলারামের ধর্মমঙ্ল--শ্তাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল_-বূপরামের 
ধর্মমঙ্গন--_রূপরাঁমের আত্মকাহিনী ও কাঁব্যরচনার ইতিহাস - 
_রীমদাপ আদকের আত্মকাহিনী _সীতারামি দাসের, 
আত্মকাহিনী- সীতারাম দাসের অপর কাব্য মনসাম্ঙগল । ৭৯-_-১০১, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

অষ্টাদশ শতাঁবী « | 
$ ১৫ নবাবী আমল--ভূমিক! : সাহিত্যে নৃতনত্ব_ 
__গগ্য রচনার স্থত্রপাত, শ্রীষ্টানী পুস্তিকা দৌম্‌ আন্তোনিওক- 
্রাঙ্মণ-রোঁমানক্যাথলিক-সংবাদ- মানোএল্‌ দা আস্ম্থম্প-সাগ 
রচিত বাঙ্গালাতাষাঁর ব্যাকরণ, ঝঙ্গাল! পোর্ভুগীজ শব্কোষ ও 
রুপার শাস্ত্রের অর্থতেদ-- সাহিত্যে পূর্ধবানুবৃত্তি__মুমলমান 
কবি-_হামাৎ মামুদের চিত্ত-উখান, মহরম-পর্ধব, হেতুজ্ঞান ও | 
আহ্বিয়া-বাণীএ ০. ূ ১০২--১5৪ 
$ ১৬ প্দাবলী,পদসংগ্রহ গ্রন্থ, ্রীকৃষ্চমল ও বিবিধ ৷ 
বৈষ্ণব কাব্য £ প্রধান পদকর্তুগণ- বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
ক্ষণদা গীতচিন্তামণি__নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দোদয়__ 

 রাধামোহন ঠাকরের পদামতসমদ্র--গৌরস্ুন্দর দাসের 


৮19৮5 
বিষম. . পা 
কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের আঙ্গীর্ভনামৃত, রাধামুকুন্দ দাসের : 
মূকুন্দানন্দ-_-কমলাকান্তের পদরভ্বাকর, নিমানন্দ দীসের 
পদরস্সার _“বৈষ্ঞবদাস” গোকুলানন্দ সেনের পদকলতরু-__ 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তীর গোবিন্দমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য-- 
_গোপালসিংহের শ্রীকষ্ণমঙ্গল-__বলরাম দাসের কৃষণলীলামৃত__ 
বৈষ্ণবগ্রস্থের অনুঝদকারী কৃষ্পদা_শচীনন্দন বিগ্চানিধির 
উজ্জলচন্দ্িকা পুরাণের অন্থবাদকারিগণ, দ্বারকা দাঁস, 
গয়ারাম দাস, বামলোচন, অনস্তরাঁষ দত্ত, রামেশ্বর নুন্দী, 
নন্দমকিশোর দাস, মহারাজা জয়্নারায়ণ ঘোষাল বিশ্বন্তর 
দাসের ও “দ্বিজ” মধুকণ্ঠের জগন্নাথমঙ্গল। ১০৫__-১০৮ 
$১৭ বৈষ্ণবজীবনী £ “প্রেমদাস” পুরুষোত্তম মিশ্র 
সিদ্ধান্তবাগীশের চৈতন্তচন্দ্রোদয়কৌমুদী এবং বংশীশিক্ষা-_- 
ন্রহরি চত্রবত্তীর তক্তিরত্বাকর, নরোক্তমবিলাম ও অন্যান্ত 
গ্রন্থ _কৃষ্চরণ দাসের ও অন্ত এক লেখকের শ্ঠামানন্দপ্রকাঁশ 
_"বনমাঁলী দাসের জয়দেবচরিত্র । ....১০৮7১১০। 
$ ১৮ রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য £ বিবিধ রামায়ণ 
কাব্যের কবি, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, “হনুমন্তদান” রামগোবিন্দ। 
মহাঁনন্দ চক্রবর্তী, ভবানীশঙ্কর বন্দা, “ভিক্ষু” রাঁমচন্ত্র, 
রামগ্রসাদ বন্দা, “দ্বিজ” ভবানীনাথ, “দ্বিজ” সীতাস্ৃত। 
- গঙ্গারাম দত্ত, কৃষ্ণদাস, কৈলাস বন্, শিবচজ্জ সেন, ফকিররাম 
কবিভূষণ, রামানন্দ ঘোৌষধ-_মহাঁভারত কাবোর ও মহাভারত 
কাহিনীবিশেষের কবি, কবিচন্তর চক্রবর্তী, যীবর সেন ও 
তৎপুত্র গঙ্গাদান, “জ্যোতিষ ত্রাঙ্গণ” বান্গুদেব, ভ্রিলোচন 
চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, গোগীনাথ পাঠক, রাজীব. 
সেন, গোপীনাথ দত্ত, চন্দনদাঁস দত্ত, রামলোৌচন, লোকনাথ 
দত্ত, রামনারায়ণ ঘোষ, রাজেন্দ্র দাস। ১১০-_-১১২ 


১৩/০ 
বিষয় 


১১৯ বিবিধ শীক্ত কাব্য £ মনসামঙ্গলের কবি, 


রামজীবন বিদ্যাভৃষণ, “দ্বিজ্” রসিক, জীবনরুষ্ঝ মৈত্র, 
জগজ্জীবন ঘোষাল, যষ্ঠীবর দত্ত, জানকীরাঁম, রাজ!-রাজসিংহু 
__রামজীবনের আদিত্যচরিত বা স্ধ্যমঙ্গল--বাঁজা 
রাজসিংহের বাগমীলা ও ভারতীমঙ্গল-_চণ্ডীমঙগর্নের কবি, 
কষ্ণজীবন, মুক্তারাম সেন, তবানীশঙ্কর দাস, জয়নারায়ণ 
মেন, রামানন্দ গোস্বামী - ছুর্গাসপ্ুশতীর কবি, শিবচন্দ্র সেন, 


ইরিশ্চন্্র বন্থ, রামশঙ্কর দেব, জগংরাম বন্য ও তৎ্পুত্র 


রামপ্রসাদ, হরিনারায়ণ দাস, বলদুর্পভ--দীনদয়ালের দুর্গা 


ৃষ্ 


তক্তিচিন্তামণি__“দ্বিজ” কালিদামের কালিকাবিলাস। . ১১২-_-১১৫ 


$ ২০ ধর্্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্সপুরাণ : ঘনরাম-ও তাহার 
ধশ্মমলল- ধশ্মমঙ্গলের অপর কবি, রামচন্ত্র বন্ধা, নরসিংহ বসু, 
হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম বন্দা, “দ্বিজ” ক্ষেত্রনীথ, "দ্বিজ” 
নিধিরাম-_মাণিকরাম গান্ুলীর র্্গল-সহদেব চক্রবর্তীর 


ধঙ্মপুরাণ | * | | ১১৫-_-১১৭ 


$ ২১ শিবায়ন, সত্যনারায়ণের শীচালী এবং বিবিধ 
কাব্য £ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন_-রামকৃষ্ণজ দাস 
কবিচন্রের ও রামরাম দাসের শিবায়ন-__সত্যনারায়ণ পাচালীর 
উদ্ভব--সত্যনারায়ণ পাঁচালী কবি, ধনরাম চক্রবর্তী; রমেশ্বর 
ভট্টাচার্য, ফকিররাম কবিভৃষণ, বিকল চট্ট, “দ্বিজ” রামকৃষ্ণ, 
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; কবিবল্পত, জয়নারায়ণ সেন--কৃষ্ণহরি 
দাসের স্ফাক্েন্*-কাহিনী- অন্তান্ত পীরের ও তজ্জাতীয় গান 
_-গঙ্গামঙ্গলের কবি, গৌরাঙ্গ শশ্দা, জয়রাম দাস, “ঘিজ” 
কমলাকান্ত, শঙ্কর আচাধ্য, দুর্থীপ্রলাদ মুখুটি-_স্ধাম্গলের 
কবি, রামজীবন. বিদ্যাভৃষণ, “দ্বিজ” কালিদাস__ সরস্বতীমক্গলের 
কবি, দয়ারাম,-“দিজ” বীরেশ্বর,_-ঘ্বিজ” ধনঞ্জয়ের ও শিবা 


১৭৯ 


বিষয় পৃষ্টা 
নন্দের কমলামঙ্গল- বিবিধ স্থানীয় দেবতাবিষয়ক কবিতা বা. 
ছড়া ুত্ররামের ষঠাম্জল । ১১৮--১২২ 


২২২ বিদ্তাসুন্দর কাব্য ঃ ভারতচক্দ্র ও রামপ্রসাদ 
বিগ্াঙ্গন্দর কাহিনীর সমাদরের হেতু-বিদ্যান্ন্দর কাব্যের 
কবি, বলাম কবিশেখর, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ 
মেন কবিরঞ্জন” ন্ধিরীম আচার্য্য, গ্রাণরাম চক্রবর্তী--সংক্ষেপে 
বিগ্কাঞন্দর কাঁহিনী_তাহার মুল__ভারতচন্ত্র ও তাহার 
কাব্য__বীমপ্রসাদ ও তাহীর কাব্য--বাধাকান্ত মিশ্র । ১২২-১২৬ 
$ ২৩ শৈব সিদ্ধার্দিগের গাথা 8 মীননাথ গোরক্ষনাথ 
কাহিনী_-গোবিন্দচন্দ্-ময়নীমতীর কাহিনী কাহিনীর ব্যাপক 
সমাদর- ছূর্লভ মল্লিক ও অন্ঠান্য কবির পাঁচাশী। ১২৬-১৩১ 
$২৪ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবার্ধ--যুগসন্ধি: 
রচনার স্থত্রপাত-__বাঙ্গালা ছাপা হরফের স্থগ্ি ও প্রথম 
ব্যবহার-_মুদ্তিত পুস্তকের উপযোগিতা বাঙ্গালা সাহিত্যোর 
অবস্থা । ১৩২__-১৩৪ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ_কোঁম্পানী আমল 
$২৫বাঙ্গাল। গণ্ভের আদি যুগ_ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের পাঠ্যপুস্তক £ বাঁদালা গগ্চের অন্থশীলন__ 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের কৃতিত্ব সৃত্যুঞ্চয় 
বিছ্বালক্কার- রাজ! রামমোহন রাম_-মহারাঁজ রাধাকান্ত 
তব। ১৩৫-__-১৩৭ 
১/৫ ২৬ খেউড়, আখড়াই, কবি-গ্রান, পীচালী, হাফ. 
আখড়াই : “আধ্যা তর্জা”-খেঁড়” কুলুইচন্ত্র সেন 
নিধুবাবু-_আখড়াই গান-_ধাড়। কবি”__লালচন্ত্র ও নন্দলাল্‌ 
ইত্যাদি- মোহনটাদ বস্থ-_হাঁফ-আখড়াই | ১ ৩৮4১৪ ০ 


১/০ 

বিষ্য পৃষ্ঠ 
-€২৭ জাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব_ 
উশ্বরচক্্ গুপ্ত : কলেজি গগ্ভের প্রসারের অন্তরায় 
সাময়িক-পত্রের প্রবর্তন সাঁমধ়িক-পত্রের উপযোগিতা 
ভবানীচরণ বন্দোপাপ্যার--ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত--দঈশ্বরচন্দের রচনার 

মুল্য: চা :/১৪০--১৪৫ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


উনবিংশ শতাব্পীর শেষার্ছ 


২২৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ও বাঙজাল। গন্ধের 
প্রতিষ্ঠা; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমতভাগে বাঙ্গালা 

গছ্চের পঙ্গুতা_ কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গগ্ছের 

পঙ্গৃতা মোঁচনে বিদ্যামাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ের রচনাততীহার গছ্যপদ্ধতি__অক্ষয়কুমার দ্ত__ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র তারাশঙ্কর তর্করত্ব_ রামগতি হযা়রত্ব_ 
দ্বারকানাথ বিদ্ভাভূষণহর_কালীপ্রসন্ন সিংহ__ভৃদেব মুখোপাধ্যার 
_বীজনারায়ণ বন্থ-_কুষ্ণকমল তর্রাচাধ্য | | ১৪৬-_-১৫৪ 
$২৯ বাঙ্গাল! কাব্যের অভ্যুদয় £ প্রাচীন পন্থার 

কবি, রঘুনন্দন গোস্বামী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার_উতয় 

পশ্থার কবি, ঈশ্বরচন্দ্র ্প্ত--আধুনিক পন্থার কবি, রঙ্গলাল ্‌ 
বন্দোপাধায়, দীনবন্ধু মিত্র, কুষ্ণচন্দ্র মজুমদার | ১৫৪-__১৫৭ 
$৩০ বাঙ্গাল। নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ₹ প্রাটীন 

কালের নাটগীত--ঝুমুর যাত্রার উদ্ভব--বাঙ্গালা নাটকের 
উৎপত্তি_লবাঙ্গীলাঁ নাটকের প্রথম অভিনয়_প্রথম যুগের 

বাক্জাল। নাট্যকার, নীলমণি পাল, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসম্ন 

পিংহঃ নন্দকুমার রায়, রামনারায়ণ তর্করত্ব মধুক্থাদন দর্ত__ 

দীনবন্ধু মিত্র-মনোমোহন বন্ধু । ১৫৮-_১৬৪ 


৯৮ 


বিষয়. . পুষ্ট 
$৩১ কৌতুক ও ব্যঙ্গরচনা : €টেকটাদ ঠাকুর*_ 
কালীপ্রমন্ন সিংহ । | ১৬৫--১৬৭ 


১ ৩২ মধুসূদন ও তাহার পরবর্তী বাঙ্গাল কাব্য ঃ 
মধুস্থদনের সাহিত্যসাধনার কাহিনী-__সধুস্দূনের কৃতিত্ব 
 বিহবারীলাল উক্রব্ডা_ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-_ হেমচন্দ্র বন্দেযা- 
পাধ্যায়__নবীনচন্ সেন । ১৬৭-__১৭ণ. 
১৩৩ বহ্িমচন্দ্র ও সাহার যুগ : বঙ্গিমচন্দ্রে 
সাহিত্যজীবনের কাহিনী-_বঙ্কিমচন্ত্রের কৃতিত্ব_রাজরুষ্জ 
মুখোপাধ্যায়--অক্ষয়চন্দ্র সরকার- সম্ধীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
রমেশচন্্র দত্ত-তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় _ইজ্দনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়_-যোগেল্চন্্র বন্থ- কালীপ্রসন্ন ঘোষ হরপ্রসাদ 
শাস্তী-_রজনীকান্ত গুপ্-জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর--জোড়াঁ . 
পাকোর ঠাকুর- বাড়ী |  ১৫৫--7১৬৩ 
৮ $৩৪ বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগ, গিরিশচজ্জ 
ও তাহার: সহকর্সিগ্রণ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ-_-অযুতলাল 
বন্থ--ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ__ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । :১৮৬১৮৮ 
8 ৩৫ রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের পাহিত্যসাধনার ইতিহাম 
_-রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব । ' ১৮৮--১৯৮ 
$ ৩৬ রবীন্দ্র সমসাময়িক আধুনিক যুগ, শরওচন্্: 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যাপকতা__অক্ষযকুমার বড়াল-_ 
দেবেন্দ্রনাথ দেন_-সতোন্রনাথ. দত্ব-দ্বিজেন্দ্লাল রায় 
_রামেজ্ন্থন্দর তিবেদী- শ্রীশচন্্র মজুমদ/র-_রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায়_প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় _ভ্রেলোক্যনাথ 
মুখোপাধ _ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ০ তাহার কৃতিত্ব। 7 ১৯৮২৮ 
প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গাল! কাব্যের কালানু- 


ক্রমিক নির্ঘণ্ট ২০৫--২৭প 
নির্ঘণ্ট 


২ ০৯--৮২১৯ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দশম হইতে ভ্রয়োদশ শতাব্দী ্‌ 


স্ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগ 


বাঙ্গাল। দেশে আধ্যদিগের আগমনের পুর্বে যাহারা বাস 
করিত তাহাদের সভ্যতা আদৌ উচ্চাঙ্গের ছিল না, এবং 
সাহিত্য বলিতে যাঁহ। বৌঝাঘ এমন কিছুও তাহাঁদেরছিল না। : 
্বষ্টপৃর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌধধ্য সম্রাটদিগের সময় হইতেই. 
এদেশে আর্ধাদিগের বসতি আরম্ভ হয়, এবং শ্রীষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর ম'ধ্যই ঝঙ্গালাদেশের প্রায়. সর্ধত্র ইহাদের দ্বারা 
অধ্যুষিত হয়। আধ্যের! উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের পোধাকী অর্থাৎ শিক্ষা বিদ্যাচর্চা ও 
সামাজিক ব্যাপারের ভাষা! ছিল সংস্কৃত, আর আটপহরিয়া 
অর্থাৎ ঘরোয়। ভাষ! ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভৃত গ্রাকৃত ভাষা । 

এদেশে সাহিত্যের চর্চার, পত্তন হয় এই সব উপনিঝিষ্ট 
আধ্যদিগের দার! |. প্রথম কয় শত বৎসর তাহার! যাহা 
কিছু লিখিতেন সবই সংস্কতে, দৈবাৎ প্রাকৃতে। এই সব. 
লেখার নমুনা পাই তাত্রপট্ে লিখিত অন্ুশাসনে বা ভূমিদান- 
পত্রে এবং ছুই একটি মহাকাব্যে আর কতকগুলি সংস্কৃত- 
শ্লোকে। বাঙ্গালা দেশে রচিত সববাপেক্ষী পুরাতন কাব্য 


্‌ | বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
হইতেছে রামচরিত। এটি রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা । 
কাব্যটির রচয়িতার নাম অভিনন্দ। অনুমান হয় যে ইনি 
সআ্াট দেবপাল দেবের অনুচর ছিলেন। তাহা হইলে ইনি 
্বীষ্তীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন, ধরিতে 
হইবে। »পাল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে আরও একটি কাব্য 
রচিত হইয়াছিল দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে । এই কাব্যটিরও 
নাম রামচরিত। ইহাতে রামায়ণ-কাহিনী এবং সআট রাম. 
পাল দেবের জীবনী একই সঙ্গে ছ্যর্থের সাহায্যে বলিত 
হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপাল দেবের পুত 
মদনপাঁল দেবের অনুচর ছিলেন । 

পাল রাজারা বিষ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার পর বর্ম ও 
সেন বংশের রাজত্ব । ইহারা আরও বিদ্যোৎদাহী এবং 
সাহিত্যামোদী ছিলেন। সেকালের প্রায় সকল বড় পণ্ডিত 
ও কবি সেনরাজদিগের সভা অলঙ্কত করিয়া গিম্বাছেন। 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্মণমেন দেরের সভায় উমাঁপতি 
ধর, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব এই চাঁরি জন বিখ্যাত কবির 
সম্মেলন হইয়াছিল । 
্ে যুগের শ্রেষ্ঠ কৰি ছিলেন জয়দেব। ইহার শীতগোবিদদ 
কাব্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাীবনলীল! বিষয়ে রচিত। গীতগোবিন্দে 
চবিবশটি গান বা পদ আছে। এগুলি সংস্কৃতে রচিত হইলেও, 
ইহাদের শ্রুতিমধুরতী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই 
মনোহরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই পদগুলি লরহয়াই বাঙ্গালা 
সাহিত্যের স্ুত্রপাত। .পরবস্তী কালের বৈষ্ব কবির! . প্রায় 
সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে জয়দেবের নিকট খণী। 
[জয়দেবের নিবাস ছিল অজয় নদের ধারে কেন্দুবিন্ব গ্রামে । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ ৩ 

(এই গ্রাম এখন কেঁছুলী ব৮ জয়দেব-কেছুলী নামে বিখ্যাত । 
_ জয়দেবের স্মৃতি-পূজ' উপলক্ষে এই স্থানে আবহমান কাল 
ধরিয়া প্রতি বংসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেলা! 
বসিয়া থাকে । বাঙ্গাল! দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও সাধু 
বৈষ্ণব আসিয়া! এই মেলায় যোগ দিয়া থাঁকেন। এভেয়দেব ও 
তাহার পত্রী পদ্মাবতীর জন্বন্ধে নান! গল্প-কাহিনী প্রচলিত 
আছে। মনে হয় যে তিনি কিছুকাল পুরীতে জগন্নাথদেবের 
সেবক বা ভক্তরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
জয়দেবের সময় হইতেই জগন্নাথদেবের নিকট প্রত্যহ 
গীতগোবিন্দের পদ গীত হইয়' আসিতেছে । 

সংস্কৃত ভাঁধা কালক্রমে লোকের মুখে মুখে রূপান্তরিত 
হইয়া প্রাকৃত ভাষায়' পরিণত হয়। এই প্রাকৃত ভাষ। 
ভাঙ্গিয়া আবার, বিভিন্ন, আধুনিক ভাষা-_যেমন বাঙ্গালা, 
আসামী, উড়িয়া, মৈথিল, হিন্দী, উর্দদং গুজরাঁটী, মারাঠী 
ইত্যাদি--উৎপন্ধ হইয়াছে: -আধুনিক ভাষায় পরিণত 
হইবার ঠিক পুর্বে প্রাকৃতের যে রূপ ছিল, তাহাকে বলা হয়, | 
অপত্রংশ। সেন রাজাদের সময়ে অপভ্রশ ভাঁষারও কিছু 
কিছু চর্চা হইত, তাহ! অবশ্য রাঁজসভায় বা বিদ্ব-গোষ্ঠীতে 
নহে, সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
সিদ্ধাচার্ধ্য এবং সাধকদিগের মধ্যে । এই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা 
বাঙ্গালাতেও.পদ.লিখিতেন। (যতদূর জানা গিয়াছে, ইহাদের 
রবের বাঙ্গালী ভাষায় আর কেহ কিছু রচন! করেন নাই.) 
তাহা করিবারও কথা নয়। কেননী, এই সময়েই__অর্থা 
্রীন্তীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই-নবাঁজালা ভাষা ্্ 
_ হুইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বতন্ত্র ভাষারপে মুক্তি লাভ করে। 


রি বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। 


বৌদ্ধ সিদ্ধাচারধ্যদিগের লেখা একটি গানের বইয়ের পুথি 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের 

পুস্তকাঁলয় ঘণটিয়া আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে, 

পে আরও কয়েকটি পু থির সঙ্গে “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা 

ক ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 

সরি সাহায্যে প্রকাশিত করেন। মূল বইটিতে একান্নটি পদ ছিল, 

হাত তাঁহার মধো একটি পদ পুথি-লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং 

(৬৮: ই পুঁথির কয়েকটি পাতা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার .ফলে 

. শশ/  মোটমাট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে । 

পদগুলিতে পদকর্তার নাম ভণিতা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে । 

প্দগুলি যে যে সুরে গাহিতে হইবে তাহারও নির্দেশ দেওয়া 

তর শে আছে পুঁথিটিতে অধিকন্ত আছে গাঁনগুলির একটি বিস্ত 
বদ সংস্কৃত টীকা । 

| ক ৫৯ গানগুলিতে বৌদ্ধ সদ্ধাচার্ধাদিগের সাধনার সঙ্কেত 

নিহিত আছে। সে সঙ্কেত আমাদের কাছে এখন : প্রায় 

উক্শ অবোধ্য। তবে গানগুলির বান্িক যে অর্থ আছে তাহা 

ফেব! জানা বিশেষ দুরূহ নয়। ভাষা কিছু কঠিন বটে, কারণ 


ক্রীর্িকগগ জীনা 
৮০ বাজাল। ভাষা তখন সবেমাত্র প্রাকৃতের খোলস ছাড়ি 


২০৮০ 

2 ১/"পা বাহির হইয়াছে । 

শশুর. জয়দেবের কাব্যে এবং বৌদ্ধ গানগুলিতে যে.  স্মীতি 
কবিতা৷ বা পদাবলীর ধারা সুরু হইল এই ধারা পরবস্তী 
কালে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে অশেষ রস রা শক্তি 'জঞ্চয় 

করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান ধারারূপে . পক্জিত 
হইয়াছিল। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও গীতি-কাব্রাপ 
এই ধাঁরাই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অক্ষুণ্ন গতিতে চলিয়াছে। 


২. এ টিসি গহন 2 সি তা এ 
লা ন্‌ 
লি নি - 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৫ 


বাঙ্গালা ভাষার জন্ম-মুহুর্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজের মুল 
ধারা ক! মূল সুর, অর্থাৎ গীতি-কাঁব্য, খুঁজিয়! পাইয়াছিল, ইহ 
পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহা না হইলে বোধ হয় আজ 
বাঙ্গালা সাহিতা জগতের প্রথম শেণীর সাহিত্যের মধ্যে 
স্থান গ্রহণ করিতে পাঁরিত কিনা সন্দেহ । | 


স্হ, 


তুর্কী অভিযানের পরে 


দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে তুকা 
আক্রমণ সুরু হয়। বাঙ্গালা দেশ চিরদিনই আধ্যাবর্তের 
_ বাষ্রীয় সংঘাতের বাহিরে থাকিয়া নিজের স্বতন্ত্র পথে চলিয়। 
আসিতেছিল। সেই কারণে আধ্যাবর্তে যখন শক হুণ প্রভৃতি 
বিদেশী আক্রমণকারিগণ »গ্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তখন 
তাহার .ঢেউ বাঙ্গাল দেশের সীমানায় পৌছিয়া বাঙ্গালীর 
পল্লীজীবনের স্ুখশাস্তির বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে 
নাই। অনেক কাল পরে যখন তুকাঁ ও পাঠাঁন সৈন্য পশ্চিম 
ও উত্তর ভারতে একে একে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়! 
পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও এই ব্যাপারের গুরুত্ব 
বাঙ্গালীর বোধগম্য হয় নাই । অতএব যখন মুহম্মদ-বিন 
বথ্ভিয়ার মগধদেশ জয় ও লুষ্ঠন করিয়া অকস্মাৎ পুর্ধদিকে 
প্রধাবিত হইল, তখন বাঙ্গালা দেশের রাজশক্তি অথবা 
প্রজাবর্গ কেহই * এই বিদেশী আক্রমণকারীদিগকে উপযুক্ত 
বাধা দিবার জন্য এতটুকুমাত্রও প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং 
মুষ্টিমেয় তুকীঁ-পাঠান সৈম্ভকে বাজ্ালা দেশে বিশেষ কোন 
যুদ্ধ অথবা অন্য প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। 
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৬৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


তুকী আক্রমণের ফলে যাঙ্গালীর বিগ্ভা ও সাহিত্যচর্চার 
মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। প্রায় ভাঁড়াই শত বৎসরের মত 
দেশ সকল দিকেই পিছাইয়ী পড়িল। দেশে শান্তি নাই, 
সুতরাং সাহিত্যচ্চা তো হইতেই পারে না। প্রধানতঃ-এই 
' কারণেই স্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই ছুই শতাব্দীতে রচিত কোন 
' বাঙ্গাল! কাব্য প্রাওয়। যায় নাই। 
চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শম্সু-দ্‌-দীন ইলিয়াস: শাহ, 
দিল্লীর সআ্রাটের অধীনতা-পাশ ছেদ করিয়া বাজ্ালায় স্বণধীন 
স্থলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন । তখন হইতে দেশে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার মত অনুকূল অবস্থার স্থপ্টি হইল। 
দেশে পুনরায় জ্ঞানচর্চা। সুরু হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য- 
স্যগ্ির প্রচেষ্টাও দেখা দিল। পাল এবং সেন বংশীয় 
নরপতিদিগের মত এবারেও মুখ্যস্করীবে রাজ্জশক্তিই জ্ঞান ও 
সাহিত্যচর্চচার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিল! 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ তিন জন সুলতান এবং মোড 
শতাব্দীতে অন্ততঃ এক জন স্থুলতাঁন এবং ছুই জন উচ্চপদস্থ 
মুসলমান রাজকর্ম্মচারী যে নিজেদের সভাকবিদিগের দ্বারা 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচন! করাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । এ বিষয়ে পরে আলোচন। করা যাইতেছে। 
তুর্কী অভিযানের পর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ 
মধিকারের পুর্রবকলি অষ্টাদশ শতাব্দীর _মধ্যভাগ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গাল! সাহিত্য প্রধানতঃ গীতিযূলক ছিল| “অর্থাৎ বাঙ্গাল! 
কাব্য সাধারণতঃ পড়া বা আবৃত্তি করা হইত না,-মন্দিরা 
মুদঙ্গ ও চাঁমর সংযোগে একাকী ব! দলবদ্ধ ভাবে গীত হইত। 
অতি পূর্বকালে বোধ হয় পঞ্চালিকা বাঁ পুতুল-নাচের সঙ্গে 


বাঙ্গালা! সাহিত্যের কথা: ৭ 


_ এই ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়। “পরে বাঙ্গালা কাব্যের.__ 


সাধারণ নাম হইয়াছিল “পাচালী”। আর কাব্যগুলিতে কোন 
না কোন দেবতা অথবা দেবকল্প মানুষের মহিমা কীন্তিত 
হইত.। এইজন্য কাব্যের নামে, প্রায় “মঙ্গল” বা “বিজয়” 
শব্দ যুক্ত থাকিত। দেবমাহাত্ব্য গীতি অর্থে “মঙ্গল” শব্দ 
জয়দেব প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন । 
অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন ষে প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্যে “মঙ্গল” ও “বিজয়” কাব্য বলিয়। ছই স্বতন্ত্র প্রকারের 
কাব্যধারা বর্তমান ছিল। 'এই ধারণ। নিতান্তই ভুল। একই 
কাব্যের বিভিন্ন পুথিতে কখনও “মঙ্গল” কখনও বা “বিজয়” ২ 
নাম পাইয়াছি। যেমন, মালাধর বন্ুর কাব্য শ্ত্রীকৃষ্ণবিজয় 
শ্ত্রীকষ্ণমঙ্গল এবং গোবিন্দমজল এই তিন নামেই জমানভার্বে 
স্বপরিচিত ছিল ।, 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্লেঘভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের 
সাহিত্যিক রুচির চগ্তৎকার ছবি পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের 
চৈতন্তভাগবত গ্রন্থে। বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, তখন 
গায়কের৷ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও শিবের গৃহস্থালীর গান 
গাহিয়! ভিক্ষা করিত, পুজা উপলক্ষে সাধারণ লোকে আগ্রহ 
করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরির* অর্থাৎ মনসার পাঁচালী শুনিত, 
এবং রামায়ণ-গানে আর এতিহাসিক-গাথায় সাধারণ, 
লোকের, এমন কি বিদেশী মুসলমানেরও চিত্ত বিগলিত হইত । 
পঞ্চদশ শতাবদীর্তে রচিত এই সব কাব্যের ছুই একখানি মাত্র 
পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এতিহাসিক-গাথাগুলি-_বৃন্দাবন-: 
দাসের কথায় “যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গ্লীত” 
একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পঞ্চদশ শতাব্দী 


৯. 


রুত্তিবাম ওঝা ও মালাধর বস 


পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমরা একজন বড় কবিকে 
 পাইতেছি। ইনি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান কাব্য । : কাব্যটি রচিত 
হওয়ার পর হইতেই যেরূপ অস্তু তপূর্বব সমাদর লাঁভ করিয়া 
দিতেছে তাহা এক কাশীরাম দাঞ্জে মহাভীরত কাব্য ছাড়। 
তৃতীয় কোন বাঙ্গালা কাব্যের অনৃষ্টে ঘটে নাই। কৃত্তি- 

বাসের রামায়ণ শুধু কাব্যরস* যোগাইয়। «বাঙ্গালীর শ্রবণ মন 
তৃপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই অনবদ্য কাব্যের মধ্য দিয়! 

সমগ্র বাঙ্গাল দেশের তাবৎ নরনারী এই ছয় শত বৎসর 
ধরিয়া নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যান্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়! 
আসিতেছে । রামায়ণের শান্ত-করুণ কাহিনী শুনিলে' এমন 
কঠিনহৃদয় ব্যক্তি নাই যাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ আর্দ্র হইবে না। 
এরূপ কাব্য আহার এবং ওষ্ধ দুইই, একাধারে জনসাধারণের 
চিন্তবিনোদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞীতর্সারে শ্রোতা ও 
পাঠকের চরিব্রগঠনে সহায়তা করিয়া .থাকে। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য । সেকালে শুধু হিন্দুদিগের 
কাছে নহে, যুসলমানদিগের নিকটেও যে এই কাব্য 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! 0ম 


বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছিল, একথা . দাবনদাস 
একাধিকবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । 

কৃত্তিবাস্‌, স্বীয় কাব্যে ঘষে আঁত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহ 
হইতে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এই 1 কৃত্তিবাসের এক 
পূর্বপুরুষ নরসিংহু ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া!” গঙ্গাতীরে 
ফুলিয়। গ্রামে বসতি করেন। ইহার এক, পৌত্র মুরারি 
ওঝা । মুরাধির মাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন বনমালী ৷ 
এই বনমালীই কুত্তিবাসের পিতা । কৃত্তিবাসের মাতার নাম . 
মালিনী। ইহারা ছয় ভাই ছিলেন, আর এক বৈমাত্র ভগিনী 
ছিল। কৃত্তিবাসের জন্ম হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন 
রবিবারে। বার বৎসর বয়সের সময় কৃত্তিবাঁস উত্তরদেশে 
পল্পাপারে পড়িতে যান। সেখানে নানা শীষ অধায়ন 
করিয়৷ গেলেন বাঙ্গাল দেশের রাজধানী গৌড়ে। রাজার 
খাতির না পাইলে তখন যউ বড় পণ্ডিত হউক না কেন, তেমন 
সমাদর হইত না স্ুতরাঁং কৃত্তিবাস রাজবাড়ীতে গিয়া 
পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়া দ্বারীর হস্তে রাজার নিকট 
পাঠাইয়া দ্রিলেন। তখন মাঘ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র 
লইয়া প্রীসাদের ভিতরে প্রাঙ্গণে সত পোহাইতেছেন | 
রাজ গ্লোক পড়িয়! চমতকৃত হইলেন এবং কৃত্তিবাসকে নিকটে 
আঁনাইলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃত্তিবাস তৎক্ষণাৎ, 
মুখে মুখে সাঁতটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজাকে অভিবাদন ও 


আধীর্বাদ কর্বিলেন। কৃত্তিবাসের পাঁণ্ডিত্যে ও  কবিত্বে মুগ্ধ 


হইয়া গৌড়েশ্বর তাহাকে বিধিমতে সংবদ্ধিত করিলেন । 
সভাসদের! কৃত্তিবাঁসকে অনুরোধ করিলেন রাঁজার নিকট 
মোট! রকম কিছু পুরস্কার চাঁহিতে ৷ কৃত্তিবাঁস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, 


১০... বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! 


তিনি সহজে দান গ্রহণ করিবেন কেন? সগর্বেে উত্তর 
করিলেন যে, তিনি কাহারও দান গ্রহণ করেন না, কেবল 
গৌরবটুকু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কৃত্তিবাসের লোভ- 
হীনতায় রাজ। অধিকতর সন্তষ্ঠ হইয়া! তাহাকে বাঙ্গাল! ভাষায় 
রামায়ণ-কীব্য রচন! করিতে অন্থুরোধ করিলেন। গোৌড়েশ্বরের 
আদেশ পাইয়া কৃত্তিবাস সাতকাণ্ড রামায়ণ-পাচালী রচন। 
করেন। 

কৃন্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 
রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে এবং সভাস্দ্গণের 
নাম হইতে বোঝা যায় যে গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দু 
রাজ উপবিষ্ট ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস ব। গণেশ 
ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বুর হন নাই। স্বৃতরাং 
কৃত্তিবাস রাজা গণেশের দ্বারা আঙ্দি্ট হইয়া রামায়ণ-কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন, এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃত্তিবাস তাহার কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন, স্বতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো! 
হইবার কথ|।। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে 
লোকের মুখে মুখে তাঁধা পরিবন্তিত হইয়া একেবারে আধুনিক 
হইয়া! পড়িয়াছে। অন্যান্য ভেজালও যে কিছু ক্ছু ন| 
টুকিয়াছে, এমন নহে । 

রাজ কংস বা গণেশের পুত্র যছ বিশেষ কোন কারণে 
র্্ান্তর গ্রহণ করিয়া জলালু-দ-দীন মুহম্মদ শীহ. নাম ধাঁরণ 
করেন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়। তিনিও হিন্দু 
কবি ও পণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় পরাজ্মুখ হন নাই । দুর 
অনুগৃহীত পণ্ডিতদিগের মধ্যে সব্বর্বাপেক্ষা। বিখ্যাত ছিলেন 
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বৃহস্পতি মহিন্তা। ইনি বলিয়াছেন যে, “গৌড়াবনীবাসব” 
জলালু-দ্‌-দীনের নিকট হইতে তিনি পর পর এই সাতটি 
উপাধি পাইয়াছিলেন_ আচাধ্য, কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিত- 
সার্বভৌম, কবিপপ্ডিতচুড়ামণি, মহাচার্ধ্য, রাজপপ্তিত, রায়- 
মুকুটমণি। শেষের উপাধি দিবার সময় রাজা খুব ধূমধাম 
করিয়াছিলেন, তাহাকে হাতী ঘোড়া ছাতা। ও বহু রত্বালঙ্কার 
দেওয়া হইয়াছিল । | 

জলালু-দ্‌-দীনের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত গৌড়ের স্থলতাঁন- 
দিগের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় বড় কিছু মেলে না। সে 
যুগে রাজকাধ্য প্রধানতঃ উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্্মচারিগণের হস্তে 
াস্ত ছিল৷ রাজ! ও স্ুলতানদিগের মত দরবারের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীরাও সাহিত্য ও শান্ত্র-চর্চার পোষকতা করিতেন । 
ইহারা কবি-পপ্ডিতগণের উৎসাহদীতা ত ছিলেনই, উপরক্ত 
নিজেরাও সুযোগ ও যোগ্যতা-মত কাঁব্য রচনা করিতেন। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মুধ্যভাগের শেষের দিকে এক রাজকন্মচারী 
কবি গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি 
বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বস্থু। ইনি 
সুলতান রুক্নু-দৃ-দীন বার্বক শাহের নিকট “ গুণরাজ খান” 
উপাধি পাইয়াছিলেন। ক্রক্নু-দ্-দীন বার্বক শাহের 
রাজ্যকাল ১৪৬০ হইতে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত । ১৩৯৫ 
শকাঁন্দে অর্থাৎ ১৪৭৩ বা ১৪৭৪ শ্রীষ্টানে মালাধর এক 
কৃষ্ণলীলা-কাব্য "রচনা! করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ সাত 
বংসর পরে ১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮০ বা ১৪৮১ 
ধ্বীষ্টাব্দে এই কাব্য, শ্রীকৃষ্ধবিজয়, সমাপ্ত হয়। যতদূর 
জানা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ' কৃঞ্ণচলীলা-বিষয়ক প্রথম 


১২. বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা৷ 
বাঙ্গাল! কাব্য, এবং সমগ্র বাঙ্গাল। সাহিত্যে সন-তারিখযুক্ত 
প্রথম গ্রন্থ । | 

শ্রীকৃষ্ণবিজয় অতি স্থবললিত কাব্য । কবির ভক্ত-হদয়ের 
পরিচয় কাব্যের মধ্যে উজ্জল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির 
পুত্র সত্যরাজ খান যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথমবার 
মিলিত হন, তখন গ্রীচৈতন্য তাহার পিতার রচিত কাব্যের 
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

রুক্নু-দূ-দীনের পর শম্নু-দ্-দীন যুস্ুফ শাহ গড়ের 
স্বলতান হন। ইহার রাঁজ্যকাল ১৪৭৪ হইতে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ 
অবধি। ফুস্ুফ শাহের পর বারে! বদর কাল ধরিয়া গৌড়- 
সিংহাসনে দ্রত রাজপরিবর্তন ঘটিতেছিল। ফলে দেশেও 
শীন্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল । শেষে ১৪৯৩ ত্রীষ্টাব্দে সৈয়দ 
হোসেন নামক জনৈক নিম্নপদস্থ কম্মচাঁরী স্বীয়. অসাধারণ 
যোগ্যতার বলে ক্ষমতীপন্ন হইয়া অবশেষে রাজসিংহাসন 
অধিকার করিলেন। সুলতান হইয়া ইনি জয়য়িদ 
'অলাউ-দ্‌-দীন হুসৈন মুজফ ফর শাহ, শরীফ -ই-মন্কী নাম গ্রহণ 
করেন। স্ুলতানদিগের মধ্যে হোসেন শাহ সব্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। ইহার রাজ্য-কালে (১৪৯৩-১৫১৮ ্ীষ্টানদ ) 
প্রীচৈতন্ের অলৌকিক চরিত্র বাঙ্গালা দেশে রব 
আর্ধ্যাবর্ডের স্থানে স্থানে অভূতপূর্ব জাগরণ আনিয়া দেয়। 
সে কথা পরে বলিব । 


শু 


পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত-_- 
হোসেন শাহী আমল 


হোসেন শাহের রাজ্যলাভের পর দেশে আবার শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহের সঞ্চার 
হইল। গৌড়-দরবারের অনেক উচ্চ কর্মচারী শাস্ত্রচর্চা ও. 
কাবা-আলোচনা করিতেন। সে সময়ের টইজন শ্রেষ্ট বাঙ্গালী 
মনীষী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন। এই ছুই ভাই পরে সংসার - 
ছ'ড়িয়। শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সনাতন ও 
রূপ গোস্বামী নামে প্রথিত হন। রূপ গোস্বামী একজন বড় 
কবি ছিলেন৷, ইহাদের কথা পরে শ্রীচৈতন্যের : প্রসঙ্গে 
বলিতেছি। সনাতন ও দ্ধবপ যখন গৌড়-দরবারে কাঁজ 
করিতেন তখন স্বাহাদের বাসস্থান ছিল গৌড়ের সন্নিকটে 
_রামকেলী গ্রামে। এই রামকেলী-নিবাসী চতুভূ্জ নামক * 
কৰি হরিচরিত নাঁমে এক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত মহাকাব্য 
রচন। করেন। সে ১৪১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ স্রীষ্টাব্ের 
কথা । হোসেন শাহের অপর এক কর্মচারী শ্রীখণ্ড-নিবাসী 
বৈগ্ভ যশোরাজ খান একটি কৃষ্ণজলীলা-বিষয়ক বাঙ্গাল! কাব্য 
রচনা! করিয়াছিলেন। এই কাব্যের একটি পদের ভণিতায় 
কবি সগৌরবেোহোঁসেন শীহের নাম করিয়াছেন । . 
যে কারণেই হোক, সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে হোসেন শাহের বিক্রম ও যশ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়। 
পড়িল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত ছুইখানি মনসী- 
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মঙ্গল কাব্যেই হোসেন শাহের সৃপ্রশংস উল্লেখ রহিয়াছে । 
কাব্য ছুইটির পরিচয় বার পুর্ধ্বে মনসামঙ্গল কাহিনীর 
কিছু পরিচয় দিতেছি । উস | 

বাঙ্গালা দেশে সর্পদেবত। মনসার পুজা বহুদিন হইতে 
চলিয়া আমিতেছে। তবে মনসা-পুজার সমাদর নিয়শ্রেণীর 
লোকের মধ্যেই বেশী ছিল। সে যুগে উচ্চবর্ণের লোকের! 
মনসাদেবীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিয়া বোধ হয় না। 
মনসা-পুজার সময় মনসাদেবীর মাহাত্মযখ্যাপক গীত বা 
পাঁচালী গাওয়া হইত । এই পাঁচালীর কাহিনী কোন পুরাণে 
নাই, ইহা বাঙ্গীলাদেশের নিজন্ব গল্প। এই গল্প সব 
মনসামঙগল কাব্যে একই ভাবে বণিত হইয়াছে। গল্পটি 
মোটামুটি এই | 

শিবের কন্যা মনসা অস্থানে ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ মধ্যে 
দৈহিক বৃদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণবয়স্কা,নারী হইয়া উঠিলেন এবং 
সর্পদিগের আধিপত্য লাভ করিলেন। শ্বিব তাহাকে গৃহে 
লইয়া আসিলে শিবগৃহিণী চণ্ডী ঈর্ষযান্থিতা হন । ফলে মনসা ও 
চণ্ডতীর মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর 
হাতাহাতির ফলে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল 
চণ্ডীর উপর নিদারুণ ক্রোধ লইয়া' মনসা! পিতৃগৃহ পরিত্যাগ 
করিলেন। কিছুকাল পরে জরৎকারু মুনির সহিত মনসার 
বিবাহ হইল। জরৎকারুর গুরসে মনসার গর্ভে আস্তীকের 
জন্ম হইল । 

জনমেজয়ের পিতা৷ সম্রাট পরীক্ষিত সর্পদংশনে দেহত্যাগ 
করেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় 
সর্পসজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, কেন না এই যজ্ঞ সমাপন 
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হইলে জগতের সমস্ত সর্প বিনষ্ট "হইবে । সর্পেরা বিপদ 
বুঝিয়া মনসার শরণ লইল। মনসা! আস্তীককে জনমেজয়ের 
যক্ঞস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আস্তীক বুঝাইয়া শুঝাইয়া 
 জনমেজয়কে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কতক সাপ রক্ষা 
পাইয়া গেল। গল্পের এই পর্যন্ত হইতেছে পুরাণের 
কথা। 

এদিকে চণ্ডীর নিকট মনসা যে অপমান পাইফ়াছিলেন 
তাহা তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। উপযুক্ত প্রতিশোধ 
লইবার একমাত্র পন্থা হইতেছে শিব ও চণ্তীর ভক্তদিগের 
নিকট হইতে পূজা আদীয়। তাহার পূর্বে আবশ্যক লোক- 
সমাজে মনসার পূজ! প্রচার করা । মনসা প্রথমে এই কাজে 
মন দ্রিলেন। ইহাতে তাহার পরম সহায় হইল সহচরী 
নেত্রবতী বা নেতা । অল্প আয়ীসেই মনসা ক্রমে ক্রমে 
রাখাল বাঁলক, জালিয়া এবং দরিদ্র মুনলমানদিগের নিকট 
পুজা আদায় করিছ্ধে সমর্থ হইলেন। তখন তাহার মন হইল 
যাহাতে সমাজের উচ্চস্তরে তাহার পুজা প্রচলিত হয়। সে 
সময়ে গন্ধবণিকেরা সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। 
এই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিল বণিক চন্দ্রধর বা চাদ বেনে। 
নেতা ছদ্মবেশে আসিয়া চাদে প্ধী সনকাকে মনসার পুজা 
শিখাইয়া দিল। একদিন স্ত্রীকে মনসা-পুজ করিতে দেখিয়! 
চাদ ক্রুদ্ধ হইল এবং পুজার দ্রব্যাদি সব লাথি মারিয়! 
ফেলিয়। দিল কিছুতেই চাঁদ বাগ মানিতেছে না৷ দেখিয়। 
মনসা তাহাকে শাস্তি দিয়া বশে আনাইতে সঙ্ক করিলেন। 
টাদের ছয় পুত্র মূল্যবান পণ্যদ্রব্য: লইয়া বাণিজ্য হইতে 
ফিরিতেছিল। মনসার কোপে সেই- সত) পুত্র পণাদ্রব্য 


১৬... - বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


সমেত সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। চাঁদ তাহাতেও দমিবার পাত্র 
নহে, তাহার “মহাজ্ঞান” আছে ! মহাঁজ্ঞানের বলে টাদ স্যার্ত 
_ পুত্রকে বাঁচাইল। মনসা! তখন হীন ছলনা করিয়া টাদের 
_ মহাজ্ঞান হরণ করিয়া লইলেন। তখন আর টাদ তাহার 
ছয়/পুত্র ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিল না নিচ 
কৌগীনমাত্র সম্বল হইয়া চাদ বাণিজা হইতে ফিরিয়! 


_. আসিল। খন টাদের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষমীন্ধর বা লক্গীন্দ্ 


(প্লেখিন্দর” ) বড় হইয়াছে । খুব ধূমধাম করিয়া বিপুলা ব! 
বেছুলার সহিত লক্ষ্মীন্ধবরের বিবাহ হইল। টাঁদ - বেনের 
অশেষ সতর্কতা সন্বেও লৌহনিম্মিত অচ্ছিদ্র বাসরঘরে 
লক্ষ্ীন্ধর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। টাদ বেনের 
এখন সত্য সত্যই সর্বনাশ হইল । 
বিপুল বয়সে বালিকা হইলেও বুদ্ধি ধৈর্য্য এবং সতীত্ 
গুণে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অপেক্ষাও তেজীয়সী ছিল। সে 
মনে মনে সংকল্প করিল, প্রাণ যায় যাঁউক, ন্বামীকে বাঁচাইতে 
* হইবে। সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে নাই। সাধারণতঃ 
_ দেহ জলে ভাসাইয়! দেওয়া হইত। বিপুল একটি ছোট ভেলার 
উপর স্বামীর মৃতদেহ লইয়া উঠিল এবং বাঁকা নদীর শ্রোতের 
মুখে ভেলা ভাসাইয়া দিল। আত্মপরিজন কাহারও প্রবোধ 
ও নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিল না । শাখা নদীর আত 
বাহিয়া ভেল। গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নান! প্রলোভন ও 
ভীতি বিপুল[কে টলাইতে চেষ্টা: করিল, ক্র বিপুলার :মন 
অচল অটল রহিল। 
ত্রিবেণীর. নিকটে গঙ্গা-সজমে পড়িয়া বিপুল! একটি 
অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশু 
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সন্তান লইয়া কাঁপড় কাঁচিতে আসিয়াছে । সে প্রথমে তাহার 
ছেলেকে আছড়াইয়া৷ মারিয়া ফেলিয়া! তাহার পর কাপড় 
কাচিতে লাগিল। আর সন্ধ্যাবেলায় ফিরিবাঁর পুর্বে 
ছেলেটিকে পুনজীঁবিত করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বিপুল ভাবিল 
যে, এ মেয়ে ত সামান্য নহে; ইহার সাহায্যেই হয়ত তাহার 
স্বামীর পুনরুজ্জীবন হইবে। পরদিন ধোঁপানী আসিলে 
বিপুল! বিনীতভাবে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার 
হইয়! কিছু কাপড় কাচিয়া দিল। পরিচয়ে জানিতে পারিল 
যে, এই ধোপানী স্বর্গের দেবতাদিগের কাপড় কাচে, ইহারই - 
নাম নেত্রবতী বা নেতা ; ইনি মনসার সহচরীও বটেন। নেতা 
বিথুলার উপর খুশী হইয়া তাহাকে সাহাধ্য করিতে রাজী 
হইল। বিপুলা নেতার সহিত স্বর্গে গেল, এবং সেখানে 
সঙ্গীত ও নৃত্যুকলায় দক্ষতা দেখাইয়া দেবতাগণকে পরম 
পরিতুষ্ট করিল। দেবতারা বিপুলার ছুঃখের কাহিনী 
_ শুনিলেন। কিন্ত" ভাহাদের ত হাত নাই ! অবশেষে 
_ ভতাহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং বিপুলার কাতরোক্তিতে” 
_ মনসার ক্রোধ প্রশমিত হইল। বিপুল! তাহার নিকট প্রতিজ্ঞ 
করিল, যেমন করিয়া হউক শ্বশুরকে দিয়া মনসার পুজা 
করাইবে। মনসা লক্ষমীন্ধান্বের অস্থি-অবশিষ্ট দেহে প্রাণ সঞ্চার 
করিয়া দিলেন এবং ওদিকে পণ্যসম্তার-সমেত চাদের বড় ছয় 
ছেলেকেও বাঁচাইয়া দিলেন। বিপুল। ও লক্ষমীন্ধর দেশে 
প্রত্যাগমন “করিল। আনন্দ-উচ্ছাসের মধ্যে আত্মীয় 
পরিজনের সহিত মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগত লক্ষ্ীন্ধর এবং 
নারীরত্ব বিপুলার মিলন হইল। মনসার পুজা করিতে এখন. 
আর টাদ বেমের কোনই আপত্তি রহিল না। 


ধা 
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মনসার গীত: পুর্ববারধি প্রচলিত থাকিলে সব চেয়ে 
পুরানো মনসামঙ্গল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার রচন৷ 
সম্ভবতঃ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হইয়াছিল। সন তারিখের সঙ্গে 
কবি হোসেন শাহেরও নাম করিয়াছেন। কবির নাম বিজয় 
 গ্প্ত। বরিশাল জেলার ফুল্পপ্রী (এখন গৈল! ) গ্রামের এক 
বৈদ্যবংশে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম সনাতন, 
মাতার নাম রুক্সিণী। ১৪১৬ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে রবিবার 
_ মনসা-পঞ্চমীর দিনে কবি স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী মনস। তাহাকে 
মনসামঙ্গল পাঁচালী রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। 
তদমুসাঁরে কাব্যটি রচিত হয়। বিজয় গুপ্ত- তাহার পূর্ববর্তী 
মনসামঙ্জল-রচয়িতাঁ কবি “কাঁপা” হরিদত্বের নাম করিয়াছেন । 
 এরটিমাত্র পদ ছাড়া হরিদন্তের কাব্যের চিহ্ন এখন লোপ 
পাইয়াছে। 
বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার এক বৎসর পরে, অর্থাং ১৪১৯: 
 শক্সান্ে বা ১৪৯৬ খ্রীষ্টাবে, ত্রান্ণ কৰি বিপ্রদাস পিপিলাই 
এক. মনসামঙ্গল কাব্যের পত্তন করেন। ইনিও হোসেন 
শাহের নাম করিয়াছেন,_-“নুপতি হোসেন শাহা! গড়ের 
:. প্রধান 1৮ - বিপ্রদাসের নিবীস ছিল চবিবশ পরগন। জেঙ্গার 
উত্তর-পূর্ববাংশে বসিরহাট মহকুমায়' নাছুড়্যা-বটগ্রামে । কবির 
পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা তিন চারি ভাই ছিলেন । 
বিপ্রদাসও স্বপ্নে মনসাকর্তক আদিষ্ট হইয়া পাঁচালী রন! 
করিফাছিলেন । 
কাব্য হিসাবে বিজয় গুপ্ত এবং বিপরদাসের রচনা 
উচ্চশ্রেণীর নহে । তবে বিপ্রদাসের কাব্যে এতিহাসিকের 
পক্ষে অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে। বিজ্বয় গুপ্তের 
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রাব্য সম্পূর্ণভাবে পাঁওয়। যায় নাই, যেটুকু পাওয়া গিয়াছে 
তাহীতেও অনেক ভেজাল ঢুকিযাছে। এমন কি কাব্যরচনা- 
কালও সন্দেহের অতীত নহে । 
হোসেন শাহের একজন কর্মচারী ষশোরাজ খান একখানি. 
কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচন। করিয়াছিলেন, একথ! পূর্বের 'বলিয়াছি। *. 
ইনিও স্বীয় কাব্যে সুলতানের নাম করিয়াছেন । 

হোসেন সাহের এক. সেনাপতি (“্লক্কর” ): চট্টগ্রাম জয় 
করিয়া এই অঞ্চল জাগীর রূপে প্রাপ্ত হন এবং তথায় শীসন- 
কর্তীরপে বসতি করেন। ইহার নাম পরাগল খান। ইনি 
স্বীয় সতাসদ কবীন্দের ছার! বাঙ্গলায় “ভারত-পাঁচাঁলী” অর্থাং 
মহাভারত .কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন। কাব্যটির নাম. 
পাণ্ডববিজয় ব। বিজয়পাণ্ডবকথা । লস্কর পরাগল খান 
মহাভারত-কথায় এতদূর অন্ুরক্ত ছিলেন যে, কবীন্দ্রের কাব্য 
হার সভায় প্রত্যহ পঠিত হইত্ত। এইটিই বাঙ্গালায় রচিত 
_ সর্ধবপ্রাচীন মহাভারত কাব্য । কবির নাম স্ত্যসত্যই হা 
_স্থিল, কি ইহ! তীহার উপাধি ছিল ছিল, তাহা ঠিক করিয়! 
ভপীয় নাই। কেহ কেহ: বলেন যে, কবি নাম ছিল 
পরমেশ্বর । কবীন্দ্রের কাব্য ১৫২৫ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 

কৌন সময়ে রচিত হইয়। থবৰকিবে। 

পরাঁগল খানের পুত্র যিনি “ছুটি খান,” অর্থাৎ ছোট খা 
নামে উল্লিখিত হইয়াছেন__ইনিও বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা” কারিতেন। ছুটি খান কবি শ্রীকর নন্দীকে 
দিয় মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ধের বিস্তৃততর অন্ুবাদ 
করাইয়াছিলেন। কবীন্রের কাব্যে সকল পর্বের কথাই খুব 
সংক্ষেপে দেওয়। আছে । অস্বমেধ পর্বের গল্প ছুটি খানের খুব 


২০ বাঙ্গাল সাহিতোর কথা 


ভাল লাগিত বলিয়া তিনি বেশী করিয়! শুনিতে চাহিয়াছিলেন । 
ছুটি খান হোসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহের সেনাপতি 
ছিলেন। সুতরাং শ্রীকর নন্দীর কাব্য নুসরৎ শাহের রাঁজা- 
কালে__অর্থাৎ ১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোঁন 
সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের দিকেই--রচিত হইয়াছিল। কেহ 
কেহ মনে করেন, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি। 
হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দৃ-দীন নুসরৎ শীহ.ও বাঙ্গাল! 
কাব্যের সমাদর করিতেন। ইহার এক কর্পচারী শ্রীখণ্ড- 
নিবাসী কবিরঞ্রন তখনকার সময়ের একজন বিখ্যাত কবি 
ছিলেন । বিগ্ভাপতির ধরণে ইনি অনেক ভাল ভাল পদ 
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়! লোকে ইহাকে “ছোট বিগ্যাপতি” 
বলিত। কবিরপ্জন কয়েকটি পদে সুলতানের নাম করিয়াছেন । 
_ নসীরু-দ্‌-দীন নুসরৎ শাহের পুত্র 'অলাউ-দ্‌-দীন ফীরূজ 
শাহ. পিতা এবং পিতামহের পদান্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা 
/াহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! করিতেন। কৰি শ্রীধর ইহারই 
আদেশে বি্যাসুন্দর কাব্য রচন।! করিয়াছিলেন । ফীরজ 
শাহ. ১৫৩৩ শ্রীষ্টাকে অল্প কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে 
. আরোহণ করিয়াছিলেন। কাব্যটি যখন লেখা হয় তখনও 
তিনি স্বলতান হন নাই । সুতরাং প্রীধরের কাব্যের বচনা- 
কাল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্সের পূর্বেই হইবে । 
বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুতুপূর্ণ ব্যাপার, 
শীচৈতন্যের আবির্ভাব, হোসেন শাহী আমলেই ঘটিয়াছিল। 
সে কথা পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে৷ 


তে 


চণ্ীদাস ভণিতায় বনু বৈষ্ণব পদ অষ্টাদশ, শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ হইতে প্রচলিত আছে । এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলি 
পুরানো পুঁথিতে অন্য কবির নামে পাওয়া যায়। পদগুলির 
_মূল্যও একরকম নহে । কতকগুলি খুবই উৎকৃষ্ট। আবার 
কতকগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতি বাঁজে কবির রচনা । ইহা 
হইতে সাধারণ ধারণা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের নামাস্কিত 
পদগুলি এক ব্যক্তির এবং এক সময়ের রচনা নহে । 

এই ধারণা যে অযথার্থ নহে, তাহার প্রমাণ মিলিল ১৩১৬ 
সালে। এ সময়ে শ্রীযুক্ত বসন্তরপ্ন রায় বিদ্বছল্পভ মহাশয়, 
বাঁকুড়া জেলায় পুরানো পুঁথির খোঁজ করিয়া বেড়াইতে- 
ছিলেন। তিনি বনবিষুপুরের নিকটবর্তী কীকিল্যা গ্রামে 
এক ভদ্র গৃহস্থের গোশালার মাচায় কতকগুলি পু'থি পান, 
| তাহার মধ্যে একটি পুথি দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, এত - 
প্রাচীন পু'থি তিনি ইতিপূর্বেরব দেখেন নাই। পুথি পড়িয়া 
তিনি দেখিলেন যে, এটি একটি অজ্ঞাতপুর্ব কৃষ্ণলীলাত্বক 
কাব্য । ইহার রচয়িতা! বড় চণ্তীদাস। কাব্যের ভাষা অত্যন্ত 
পুরানো ধরণের, এবং গল্পেও অনেক নৃতনত্ব আছে । কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় এই যে, প্ু'থিটি খণ্ডিত; গোড়ার একখানি এবং 
মধ্যের ও শেষের কয়েকখাঁনি পাতা নাই। প্রথম পাতাখানি ৷ 
না থাকায় কাব্যের নাম কি ছিল তাহাও জান। গেল না। 


আপি 1 পপি পে 


২২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


১৩২৩ সালে বঙ্গীয় “সাহিত্য পরিষদ্‌ হইতে শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
নামে কাবাটি প্রকাশিত হইল । প্রকাশিত হইবামাত্র পণ্ডিত 
এবং সাহিতারসিক সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এত 
প্রাচীন ভাষা, বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাড়া, অন্থাত্র পাওয়া যায় 
 নাই। এত প্রাচীন বাঙ্গাল! পু'থিও ইহার পুবেব কেহ দেখে 
নাই। কাব্যের গৃল্পাংশে ও বর্ণনাতেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। 
এতদিনে চণ্ডীদাসের মূল কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া প্রাচীন 
সাহিত্যামোদিগণ পুলকিত হইলেন; বাঙ্গাল! ভাষার উৎপত্তি 
ও বিকাশের আলোঁচন। করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান মিজিল 
বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা উৎসাহিত হইয়। উঠিলেন । . 

কিন্ত কিছু বিতগ্ডারও যে স্থষ্টি হইল ন1 তাহা নহে। এই 
বিতগ্ডা আজিও সম্পূর্ণপে মিটে নাই। ষীহারা! এখনকার 
দিনে আধুনিক ভাষায় চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়া! যুগ্ধ হইয়াছেন 
তাহারা বলিলেন, এই বিকট ভাষায় লেখ। পদ চণ্ীদাসের 
হইতেই পারে না । শ্রীকৃঞ্চকীর্তন কাব্য "এখনকার বিচারে 
স্থানে স্থানে রুচিবিগছিত বলিয়া বোধ হয়। এই স্তর ধরিয়! 
আবার অনেকে বলিলেন, এ কাব্য নিতান্ত গ্রাম্য ; শ্রীচৈতন্ত 
-চণ্ডীদাসের যে প্দ আস্বাদন করিতেন সে পদ এ কবির রচনা 
হইতেই পারে না৷ | ণ 

কিন্ত এই চণ্ডীদীসই ষে চণ্ডীদাস ভণিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির 
রচয়িতা হওয়া সম্ভব, তাঁহার একটি অবান্তর প্রমাণ পাওয়া 
গেল। প্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি ভাল পদ রাপীস্তরিত ভাষায় 
প্রচলিত কীর্তন-পদাবলীর মধ্যে ধরা পড়িল। আর 
প্রীচৈতন্যের সময়ে যে বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্য 
অন্ত ছিল না, তাহারও প্রমাণ মিলিতে বিলম্ব হইল না। 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ ২৩ 


্ীচৈতন্যের অশ্যতম প্রধান পারিষদ সনাতন গোস্বামী তাহার 
রচিত প্রীম্ভাগবতের টীকাঁয় একস্থানে চত্ীদাস-বণিত দানখণ্ড 
ও নৌকাখণ্ড লীলার উল্লেখ করিয়াছেন; এই ছুই লীল। 
স্্রীকৃষ্চকীর্তনেই মুখ্যভাবে বনিত হইয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জান। যায় 
যে কবির নাম অথবা উপাঁধি ছিল বড়, চণ্ডীদাস, আর ইনি 
ছিলেন দেবী বাসলীর সেবক । কয়েকটি পদের শেষে “অনন্ত 
বড় চণ্তীদাস” এই ভনিতা আছে। এখানে “অনন্ত” এই 
নামটি লিপিকার অথবা গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই অনুমান 
হয়। চণ্ডীদাঁস সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথ। ও গালগল্প প্রচলিত 
 আছে। এক প্রবাদের মতে, ইহার জন্মস্থান.ছিল বীরভূমের 
অন্তর্গত নান্গুর গ্রাম; অপর প্রবাদের মতে, ইনি ছিলেন 
. বাকুড়ার নিকটবর্তী ছাঁতন1 গ্রামের অধিবাসী । প্রবাদে 
আরও বলে যে, ইহার এক রজকজাতীয়া সাঁধনসঙ্গিনী 
ছিলেন। এই মহিল্লার নাম সন্বন্ধেও বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে | 
:্কমত্য নাই ₹_এক মতে ইহার নাম ছিল তারা, অপর . 
মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে রামী। এই অব প্রবাদ 
'আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহা যাঁচাইয়া লইবার মত কোন 
উপাদান এ যাঁবৎ পাওয়া ষায়ধনাই | 

প্রীকষ্চকীর্তন কাব্যের 'রচনাকাঁল জানা নাই। তবে পু'থির 
লেখ! দেখিয়া এপিগ্রাঁফিস্ট, অর্থাৎ প্রাচীনলিপিবিশীরদের। 
বলেন যে, পুথিতি আন্গমানিক ১৪৫০ হইতে ১৫২৫ শ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে কোন স্ময়ে লিখিত হইয়াছিল। পুুথিটিতে তিন 
হাতের লেখা আছে এবং ভুলভ্রান্তিও কিছু কিছু আছে। 
সুতরাং ইহা কবির নিজের লেখা মুল পুঁথি নিশ্চয়ই নহে। 


২৪ . বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


পুঁথিটি কবির সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও 
কাব্যের রচনাকাল ১৫২৫ শ্রীষ্টাব্ের পুর্ব্বে হয়। মনে হয়, 
কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা তাহার অল্প 
কিছুকাল পুরে রচিত হইয়াছিল 

বড় চণ্ডীদাসের কাব্যে একমাত্র রাধাকুষ্ণের লীলা- 
কাহিনীই চিত্রিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের জন্ম ও 
গোকুলে আনয়ন, এবং কালিয়দমন-_ শুধু এই ছুইটি বিষয় 
প্রচলিত পুরাঁণ হইতে লওয়া হইয়াছে । অপর লীলাকাহিনী- 
গুলি শ্রীমন্ভাগবত, বিফুপুরাণ বা হরিবংশ ইত্যাদি কোন পুরাণে 
_যেখানে কৃষ্ণলীলা বদিত হইয়াছে-সেখানে নাই। 
কাব্যটির মধ্যে কবিত্বের উচ্চাস বা অলঙ্কারবাহ্ছল্য এসব বড়, 
কিছু নাই। তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা যে খুব উচুদরের 
্‌ কৰি ছিলেন, তাহ প্রমাণিত হয় রাধার চরিত্র-বর্ণন! হইতে । 
. বড়, চণ্তীদাসের কাব্যে রাধার চরিত্র যেরূপ উজ্জল ও জীবন্ত, 
এমনটি আর কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা যায় নাই। 
কাব্যটিতে কিছু কিছু গ্রাম্যতা-দোষ থাকিলেও ইহার. 
রচয়িতা যে বাঙ্গীলার শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম, ইহ? ক্বীকার, 
করিতে হয়। এ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ষোড়শ শতাবী 


১৯৪) 
চৈতন্যদেব ও তাহার প্রভাব 


.প্রীচৈতন্যা যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশে রাজনৈতিক 
অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হ্ইয়াছিল। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে 
শাসনকাঁধ্যের কোন না কোন বিভাগে চাকুরী করিতেন ; 
ইহাদের দ্বারা সঙ্জাজে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচার আমদানী হইতে 
লাগিল। সাধারণ লোকের মধ্যেও আচার-বিচারে যথেষ্ট 
পরিমাণে শিথিলতা! দেখ! দিল। নিম়শ্রেণীর লোকেরা অনেকে . 
ভয়ে ভক্তিতে বা সুবিধামত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে 
লাগিল। যে শ্রেণীর মধ্যে" ধর্ম ও আচারনিষ্ঠা অবিচলিত 
 রহিয়া গেল, তাহা! হইতেছে ব্রাহ্মণপপ্তিত সম্প্রদায় । ইহারা 
সাংসারিক হিসাবে দরিদ্র; লাভলোভ ইহাদের বড় কিছু 
ছিল না; সুতরাং রাজশক্তির আন্ুকুল্যের কোনই ভরস! 
ইহারা রাখিতেন না। কিন্ত ইহাঁদের পুষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তিরা 
বিদ্যাচর্চার বিষয়ে ক্রমশঃ উদ্দাসীন হইয়া পড়াতে, ব্রাঙ্মণ- 
পণ্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। সেন বংশের 


১৬ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা! 


সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী" ছিল বলিয়াই হউক, অথবা  অন্থ 
কোন কারণে হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবছীপ 
ব্রাহ্মণপপণ্ডিতদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া দীড়াইল এবং 
অনতিবিলন্বে বাঙ্গালা দেশের প্রধানতম বিদ্যাকেন্দ্র হইয়া 
উঠিল। বাঙ্গাল! দেশের বলি কেন, এক বিষয়ে নবদ্বীপ সার! 
_ ভারতবর্ষের মধ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। তাহা হইতেছে 

নব্যন্ায়শীন্ত্র। স্ক্ষ ন্যায়-দর্শনশাস্ত্রের চরম বিকাশ প্রধানত? 
নবদ্বীপেই হইয়াছিল । 

নবদ্বীপ সেকাঁলে ছোটি জায়গা ছিল না; বহু গ্রামের 
সমষ্টি লইয়। ইহ! ছিল একটি বিরাট শহরের মত। কিছু দূরে 
শীস্তিপুর, তাহাঁও পণ্তিতপ্রধান স্থান ছিল। গল্জার উভয়তীর 
ধরিয়া আরও অনেকগুলি বদ্ধিষণ গ্রাম ছিল, সেগুলি নবদ্বীপের 
অবনতির পর হইতে প্রীধান্ত লাভ করিতে থারে । 

 নবদ্ধীপের এক দরিদ্র ত্রাক্মণপত্তিতের গৃহে শ্রীচৈতন্তের 
জন্ম হয় ১৪০৭ শকান্দে-_অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টান্দে__ফাল্ধন মাসে 
দৌলপুর্ণিমার দিন। ইহার পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র, মাতা 
শচী দেবী । গ্রীচৈতন্যের নামকরণ হয় বিশ্বস্তর, ডাক নাম, 
ছিল নিমাই । উজ্জল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজন 
তাহাকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। শ্রীচৈতন্যের 
এক জ্যেষ্ঠ জাতা। ছিলেন, বিশ্বরূপ। তিনি অল্প বয়সেই গৃহ- 
ত্যাগ করিয়া সন্্যাসগ্রহণ করেন। বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য 
অতিশয় চপল ও ছৃবিনীত ছিলেন, তথাপি পরিচিত অপরিচিত 
সকলেই এই ছুর্ললিত সুন্দর শিশুটিকে ন! ভালবাসিয়া 
থাকিতে পারিত নাঁ। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কিছুকাল 
পরে শ্রীচৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হইল। অল্পবয়সেই শ্রীচৈতন্য 


বাঁজল। সাহিতোর কথা ২৭ / 


ব্যাকরণ ও অন্তান্ত শান্দ্ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া টোল 
খুলিলেন। তাহার পর লক্গমীপ্রিয়া দেবীর সহিত বিবাহ 
হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরে তিনি বঙ্গদেশে অর্থাৎ 
পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর প্রতি- 
পত্তি লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন! ইতিসধ্যে তাহার স্ত্রী- 
বিয়োগ ঘটিল। দ্বিতীয়বারে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিলেন বিষু- 
প্রিয়া দেবীকে । 
_. পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় গিয়া শ্্রীচৈতন্ত ররর সাক্ষাৎ- 
লাভ করেন। তথায় তাহার আধ্যাত্মিকতায় যুগ্ধ হইয়া তাহার 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই 
শ্রীচৈতন্তের চরিত্রে অস্ভুত পরিবর্তন আসিল। তাহার উদ্ধত- 
স্বভাব, পাগ্ডিত্যের গুঢ় গর্ব একেবারে দূর হইল। তিনি 
- ভগবতপ্রেমে বিভোর হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। কিছু 
কাল পরে স্থ্ধ্য লাভ করিয়া তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে 
শ্রীমষ্ভাগবত-পাঁঠ, -ভগবংপ্রসঙ্গ ও হরিসঙ্কীর্তন করিয়া দিন- 
_ ব্াত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তাহার ভক্তিভাব দেখিয়! 
 নবদ্বীপের তাবং লোক ভক্তিভাবাঁপন্ন হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে 
_ ভক্তিপ্রচার কার্যে তাহার ছুই প্রধান সহায় হইলেন, নিত্যানন্দ 
এবং হরিদাস । 
শ্রীচৈতন্ত দেখিলেন যে, শুধু নবদ্বীপে ভক্তিধন্ম প্রচার 
করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এবং 
বাঙ্গালার বাহিরেও এই ধর্ম প্রচার করা আবশ্যক, নতুবা 
বিভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং অনাচার-অধন্মে আচ্ছন্ন খণ্ড ছিনস 
বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ জাতিগত এক্যলাভ করিতে 
- কখনই জমর্থ হইবে না; উপরন্তু সমস্ত দেশ গ্রেচ্ছ হইয়। 


২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


যাইবাঁর সম্ভাবনা প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সন্যাসী না 
হইলে ধন্মের কথ! লোঁকৈ অন্যের নিকট সহজে শুনিতে চাহে 
না; সুতরাং শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়ী কাঁটোয়ায় কেশব 
ভারতীর নিকট জন্স্যাসগ্রহণ করিলেন। তখন তীহা'র বয়স 
চবিবশ বৎসর মাত্র । সন্ধ্যাসগ্রহণ করিয়া তাহার নাম 
হইল ব্রীকৃষ্ণচৈতন্, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্ত ৷ সন্নযাসগ্রহণ করিয়া 
শ্্রীচৈতন্য নবদ্ধীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধবনিতা' জন- 
সাধারণের মন অবিলম্বে হরণ করিয়া লইলেন; তাহার 
বিরুদ্ধবাদী দেশে আর কেহ রহিল না । 

শান্তিপুরে ছুঈ চারি দিন থাকিয়া শ্রীচৈতন্য পুরীতে গেলেন । 
সেখানে কিছুকাল থাকিয়ী তিনি দেশপর্যটনে ও তীর্থদর্শনে 
বাহির হইলেন। প্রথম বারে তিনি সমগ্র দীক্ষিণীত্য, মহা রাষ্ 
ও গুজরাট ভ্রমণ করিলেন। তাহার পর বুন্দাবন যাইবার 
উদ্দেস্তে গঙ্গাপথ ধরিয়া শাস্তিপুর হইয়া গৌড়ে পৌছিলেন। 
সঙ্গে লোঁকসংঘট্ট হওয়াতে তিনি সেবার গ্ৰৌড়ের উপকণণস্থিত 
রামকেলী গ্রাম হইতেই : প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামকেলীতে 
হোসেন শাহের মন্ত্রী দবীর-খাঁস সনাতন ও সাকর-মল্লিক রূপ 


_._শ গা শি আল রা. পর 


এই ছুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ: হইল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে 
আসিয়া তাহাদের বৈরাগা জন্মিল; অল্পকাল পরেই তাহারা 
ংসাঁর ত্যাগ করিলেন। তৃতীয় বারে শ্রীচৈতন্য ঝাড়িখণ্ড 
অর্থাৎ ছোট নাগপুরের অরণ্যময় পথে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্র! 
করিলেন । পথে কাশী, গ্রয়াগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান তীর্থ 
পড়িল। প্রয়াগে সাকর-মল্লিক রূপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
ফিরিবার পথে কাশীতে দবীর-খাঁস সনাতন তাহার সহিত 


মিলিত হইলেন | 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ২৯ 


এইবূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া শ্রীচৈতত্য 
সর্বজনীন ভক্তিধন্ম, প্রচার করিলেন. এই প্রচার তিনি 
বক্তৃতা ব৷ বা উপদেশ-বাণীর দ্বারা অথব। স্বর্গলাভ আদি প্রলোভন 
দেখাইয়া করেন নাই; তাহার অমল লোকোত্তর চরিত্রের 
প্রভীবেই লোকে তাহার আঁচরিত ধন্ম সানন্দে বরণ করিয়া! 
ধন্য হইয়াছিল 

তীর্থপর্ধ্যটন ও গমনাগমনে ছয় বৎসর অতীত হইল । 
জীবনের শেষ অষ্টাদশ বর্ষ শ্রীচৈতন্য পুরী ছাড়িয়া আর 
কোথাও যাঁন নাই । প্রতি বৎসর রথযীত্রার সময়ে বাঙ্গাল 
দেশ হইতে অদ্বৈত আচাধ্য, নিত্যানন্দ, গ্রীবাস প্রমুখ ভক্তের! 
আসিয়! মহাগ্রভূ শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইতেন। এই 
সময়ে নীলাচলে আনন্দোচ্ছাস বহিত। দিন দিন শ্রীচৈতন্যের 
ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষের কয় 
বংসর তিনি একরকম বাহাজ্ঞানরহিত হইয়া দিব্যোন্মীদে বিহ্বল 
হইয়। থাকিতেন ! অন্তরঙ্গ অনুচর এবং ভক্তের! কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক কবিতা ও গান শুনাইয়। তাহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা 
দিয়। রাখিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাঁবে অর্থাৎ ১৫৩৩ 
খীষ্টাব্দে_ আষাঢ় মাসে আটচল্লিশ বংসর বয়সে তাহার 
 তিরোভাব হয়। বাঙ্গাল, ও উড়িষ্যা দেশে তাহার প্রভাব 
এতদূর ব্যাঁপক ও গভীর হইয়াছিল যে, জীবিতকালেই তিনি 
ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্য-প্রবন্তিত ভক্তিধর্মপ্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন 
তাহার অন্ুচর ও ভক্তেরা। সেকালের নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং 
অন্তস্থানেরও অনেক উচ্চ আধ্যাত্বিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী 
মনীষী তাহার আন্রগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । অন্য সময় 


৩০... বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ 


হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বা অবতার 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেন 1/ 
প্রীচৈতন্যোর পারিষদদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন 
অদ্বৈত আচাধ্য, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস । অদৈতৈ আঁচাধষ্যের 
পিতা কমলাক্ষ শ্রীহটের অন্তর্গত লাউড়ের রাজাঁর সভাপপ্ডিত 
ছিলেন। অদ্বৈত আঁচার্ধয মহাঁপপ্ডিত এবং অসাধারণ প্রভাব- 
_. শালী ব্যক্তি ছিলেন। 'শচী দেবী ইহার মন্ত্রশিষ্া ছিলেন! 
শ্্রীচেতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত আঁচাধ্যের বয়স পঞ্চাশ পার 
হইয়া গিয়াছিল। 
প্রীচৈতন্টের তিরোধানের পরও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত 

ছিলেন। শ্ীচৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিধর্মোর বিস্তারের জন্য ধাহাঁরা 
ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়। রাখিয়াছিলেন তাহাদের মুখ্য ছিলেন 
মাঁধবেন্্র পুরী এবং তাহার শিষ্যুবর্গ”- ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আঁচাধ্য 
এবং আরও ছুই চাঁরি জন। শ্রীচৈতন্য আচাধ্যকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধ। 
করিতেন। আচাধ্যের ছুই পত্রী, গ্রী দেবী ও সীতা দেবী । 
সীতা দেবী মহীয়সী মহিলা ছিলেন। অদ্ৈতের জ্যেষ্টপুত্র 
অচ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়। শ্রীচৈতন্তের 
সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন । | 

-নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ত অপেক্ষা বয়োজ্োষ্ঠ ছিলেন। 
ইহার জন্ম হয় বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে। ইহার 
পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী । শৈশব 
হইতেই নিত্যানন্দের ঈশ্বীরানুরক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 

বাল্যাবস্থায় ইনি এক আন্যাঁসীর সাঁহচধ্যে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া 
যান এবং অবধৃত সন্স্যাসীর বেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘ্বুরিয়। 
“লঢা৯৮ত থাঁকন । একস্সান মাধাবন পরীর সতিত ইভার 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! ৩১ 


সাক্ষাৎ হয়। তখন পুরীর নিকট দীন্ষী গ্রহণ করেন । পরধ্যটন- 
ক্রমে নিত্যানন্দ অবশেষে বাঙ্গাল দেশে ফিরিয়া আসেন এবং 
শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য 
'নবীপে আগমন করেন । নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়। 
শ্রীচৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে হরিনাম ও ভক্তিধন্ম প্রচারে মন্‌. 
দিলেন। গ্রীচৈতন্টের সন্যাসের সময় নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন" 
এবং তাহার সঙ্গে পুরীতেও আসিয়া কিছুকীল ছিলেন। তাহার 
পর শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে তিনি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া 
বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমী হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে 
হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। সুর্যাদাস পণ্ডিতের 
.ছুই কন্যা বসসুধা দেবী ও জাঁহব! দেবীর সহিত নিত্যানন্দের 
পরিণয় হয়। বন্ুধা দেবীর গর্ভে এক কন্য। গঙ্গ। দেবী ও এক 
গুত্র বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্ীচৈতন্যের তিরোধানের 
কিছুকাল পরে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়। তাহার পর 
তাহার কনিষ্ঠা ভার্ধা। জাহুবা দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্ বাঙালী 
 বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন । 

হরিদাস অদ্বৈত আচাধ্যের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, ইনি মুসলমান পিতামাতার সন্তান; আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান, তবে মাতাপিতৃহীন 
হইয়া মুসলমানের গৃহে প্রতিপাঁলিত হইয়াছিলেন বলিয়! 
মুসলমান বলিয়া পরিচিত হন। যৌবনকালেই ইনি ভক্তি- 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার ছাড়িয়া নিঃসজ 
উদাসীন হইয়া দিবারাঁত্র হরিনাম জপ করিয়। কাল কাটাইতে 
থাকেন। ' মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচার করিতে দেখিয়া! 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিযোগক্রমে কাজী তাহাকে হিন্দুয়াশী , 


৩২ বাঙ্গাল। সাহিতোর কথা . 


ছাড়িতে আদেশ করে । * হরিদাস তাহা শ্রাহ্থ করেন নাই। 
তখন তাহার উপর অকথ্য নির্যাতন চলিল ; কিন্ত তাহাতেও 
হরিদাসের ভ্রক্ষেপ নাই। অবশেষে হার মানিয়া কাজী 
তাহাকে ছাড়িয়া দিল। হরিদাস ফুলিয়ায় আসিয়া কুটার 
বধিলেন। এদিকে মহাপুরুষ বলিয়া তাহার নাম জাহির 
হইয়াছে; সুতরাং তাহার কুটীরে ভিড় জমিতে লাঁগিল। 
অগত্যা হরিদাস সেখান হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গেলেন। 
স্খোনে অদ্বৈত আচাধ্য উহাকে পাইয়া পরম সমাদর করিয়া 
রাখিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যের সহিত হরিদাসের মিলন হইল । 
হরিদাস এবং নিত্যানন্দ এই ছুইজনের উপর মহাপ্রভু নাম- 
প্রচারের ভার দিলেন । ইহার। হার মানায়, শ্রীচৈতন্ত নিজে 
প্রভাব বিস্তার করিয়া নবদ্বীপের কোটাল উচ্ছঙ্খল ভ্রাতৃদ্ধয় 
জগাই মাধাইকে উদ্ধীর করেন । হরিদাসকে শ্ীচৈতন্য যারপর- 
লাই শ্রদ্ধ। ও গ্রীতি করিতেন, সেই কারণে জন্স্যাসের পর তিনি 
হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীলাচলে রাখিলেন। 
পুরীতে 'হরিদাসের দেহত্যাগ হইলে তিনি স্বহস্তে মৃতদেহ 
সমূদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করিয়! 
হরিদাঁলের নির্বাণ-মহোতৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

নবদ্ধীপে থাকার সময় শ্রীচৈতন্যের অপরাপর প্রধান 
অনুচর ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ও তীহার তিন ভাই, মুরারি 
গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, পুণুরীক বিদ্যানিধি, বাস্থদেব ঘোষ ও তাহার 
ছুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত এবং আরও 
অনেকে । | 
নীলাচলে অবস্থানকালে তভীহার প্রধান অনুচর ছিলেন 
্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়_ইনি পুরে উড়িষ্যার. রাজার 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ ৩৩ 


তরফে প্রাদেশিক শীসনকর্তী ছিলেন, শাদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, 
জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমাঁনন্দ 


পুরী এবং রঘুনাথ দাস। 


রঘুনাথ দাস ছিলেন সপ্তগ্রামের ধনী জমিদীর গোবদ্ধন 
দাসের একমাত্র পুত্র এবং বংশের একমাত্র সম্তান। ইনি 
বাল্যে হরিদাসের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিধর্মের দিকে 
আকৃষ্ট ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন। ইহা দেখিয়া তীহার পিতা 
ও জ্যোষ্ঠতাত নুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। . 
তাহাতে হিতে বিপরীত হইল । গৃহ হইতে প্লাইবার জন্য 
রঘুনাথ উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন তাহাকে নজরবন্দী 
করিয়! রাখ ছাঁড়া উপায় রহিল না । কিন্তু তিনি “চৈতন্যের 
বাতুল,” তাহাকে ঘরে ধরিয়ী রাখিবে কে? এক রাত্রিতে 
প্রহরীর অলক্ষিতে তিনি পলাইলেন। প্রীচৈতন্ত তখন 
পুরীতে, এ সংবাদ রঘ্বুনাথ অবগত ছিলেন । জপ্তগ্রাম হইতে 
তিনি পুরী পৌছিলেন বার দিনে, পথে তিনদিন মাত্র ভোজন 
করিয়াছিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাঁত সংবাদ পাইয়া গৃহে 
আর ফিরিবেন না জানিয়া পুরীতে ভৃত্য, পাঁচক ও উপযুক্ত, 
অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। রঘুবাথ সে সব কিছুই নিজের জন্য 
লইলেন না; আহারবিহারে কঠোর কৃচ্ছতা অবলম্বন 
করিলেন। রদ্ুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়। শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত 
গীত হইলেন, তাহাকে নিজে কিছু উপদেশ দিয়া স্বরূপ 
দায়োদরের হস্তে তাহার শিক্ষা ও সাধনার ভার ন্যস্ত 
করিল্িন । ঞ্ীনচতানার ও হ্বরপ দীমাদারর অজ্র্থানর পর 


৩৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ 


কুণ্ততীরে কুটার বাঁধিয়। বাঁস করিতে লাগিলেন। এইখানেই 
ইহার দেহত্যাগ হয়। ূ 

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া 
ক্রীচৈতন্যের উপদেশ মত বৃন্দাবনে বাস করিলেন। এখানে 
ইহার! বৈষ্ণব শান্তর রচনা! করিয়ী বৈষ্ণৰ ধন্মের প্রচারে জীবন 
উৎসর্গ করিলেন। ইহাদের প্রভাবে চৈতন্তপ্রবন্তিত ধন্ম মথুর। 
অঞ্চলে, পঞ্জাবে, রাঁজপুতনাঁয়,। এমন কি সিন্ধুদেশ পধ্যন্ত 
বিস্তত হইল । পাগ্ডিত্যে এবং প্রতিভাঁয় সনাতন গোস্বামীর 
সমকক্ষ তখন কেহই ছিল না বলিলে অতুযুক্তি হয় না । ইনিই 
আবার কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামীর দীক্ষাগুর। সনাতন অত্যন্ত 
বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন, ইহার কুটার তো! ছিলই না, উপরন্ত 
এক বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি ধাপন করিতেন নাঁ। অথচ 
পাপ্তিত্য বা আধ্যাত্মিকতার গব্রের লেশমাত্র ইহার ছিল ন1। 
রূপ গোস্বামী পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন 
বল! চলে। গৌড়ে থাকার জময়েই ইনি কৃঞ্ণচলীলা বিষয়ক 
অনেক সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যগ্রহণ 
করিষ্ার পর ইনি কুঞ্চলীলাবিষয়ক তিনখানি নাটক ও 
অনেকগুলি কাব্য এবং বহু বৈষ্ণব শাস্ত্র ও প্রামাণ্য 
সিদ্ধান্তের পুস্তক রচনা! করিলেন 1 ইহার লেখা! সবই সংস্কৃতে। 
রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্লনীলমণি বই ছুইখানি 
বৈষ্ঞব রসশীস্ত্রের শ্রেষ্ট গ্রন্থ । | 

সনাতন ও রূপের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। ইহার নাঁম 
ছিল অনুপম, নামান্তর বল্পভ। ইনি অল্পবয়সেই গতাঁসু হন। 
ইহার পুত্র জীব খুল্লপতাত রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনিও 
ছিলেন প্রগাঁত পণ্ডিত। বৈষ্ণবধন্দ্ের বনু দার্শনিক গ্রন্থ ইনি 


বাাল। সাহিত্যের কথ ৩৫ 


প্রণয়ন করেন । সনাতিন ও রূপ গোন্বামীর তিরৌধানের পর 
ইনিই বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ঞবসমাজের নেতা হন । 

সনাতন, রূপ এবং জীবের কথা বাদ দিলে বুন্দীবনের 
বৈষব মহান্তদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রঘুনাথ ভ্ট, :“ 
গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস। ইহারা ষট্‌ গোস্বামী নামে 
প্রধিত ছিলেন! ইহাদের সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীরও নাম 
করা উচিত। এই গোশ্বামীরাই প্রধানত; বুন্দাবনের তীর্থ 
সকল প্রকটিত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! সেবা প্রচলিত করেন । ইহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যের 
অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । 

হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ নিধিবিশেষে শ্রীচৈতন্য 
তাহার ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজি মতে . 
'রিলিজিয়ন” বা ৫” বলা বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক শিক্ষী বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্ত 
প্রীচৈতন্য ঘে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সর্বজনীন চিরস্তন 
আদর্শের অনুগত | জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি .এবং ভভ্তি-উদ্দী- 
পনের জন্য নামসংকীর্ভন-_-ইহারই উপর শ্রীচৈতন্যের প্রবন্তিত 
ধর্দ প্রতিষ্ঠিত। জাতিবর্ণ-নিধিবচারে সকল মানুষই যে সমান 
আধ্যাজ্মিক শক্তির অধিকাঁরী' হইতে পারে, ইহ! তিনি স্বীকার 


করিতেন। তখনকার দিনের হিন্দুধর্মের জঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া 
সমাজে একতা আনিয়া অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবাঁর 
পক্ষে গ্রীচৈতন্ের" উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়তা 
করিয়াছিল । অপুর্ধব প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া বাঙালীর 
প্রতিভা কি ধর্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি 
সঙ্গীতকলায় সর্বত্রই বিচিত্রভাবে ক্ষত হইতে লাগিল। 
ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ । | 


বৈষ্ণব গীতিকাব্য 


রাজ! ও রাঁজকন্চারিদিগের সাহায্য ও পৃষ্টপোষকতায় 
বাঙ্গালা. সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছিল, একথার আলোচনা 
পুর্বে করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্ের প্রভাবে 
বাঙ্গাল৷ সাহিতোর পরিপূর্ণ উন্মেষ হইল। তাঁহার, পর 
আড়াই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া! বাঙ্গালা সাহিত্যে 
বৈষ্ণবতার ছাপ অক্ষুপ্ন রহিয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীর 
বাঙ্গালী কবি প্রায় সকলেই বৈষ্ণবসম্প্রদায়-ভূক্ত ছিলেন, 
বং ধাহারা তাহাদের মধ্যে প্রধান তাহারা প্রায় সকলেই 
শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিরুরের শিষ্য বা 
অন্ুশিষ্য ছিলেন। 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের যাহা চিরন্তন ধার! সেই গীতিকাব্য 
বৈষ্ণব কবিদিগের দ্বারা বিশেষরূপে অন্ুশীলিত হইতে 
_লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গীতিকাঁব্যেই প্রাচীন 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইল। এই গীতি- 
কাব্য শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই 'রচিত হয় নাই, কিছু 
কিছু সংস্কৃতে, জয়দেবের অনুকরণে, রচিত হইয়াছিল! 
কিন্তু বেশীর ভাগই লেখা হইত এক নৃতন-স্থষ্ট মিশ্রভাষা 
ব্রজবুলিতে । মিথিলার কৰি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। মৈথিল ভাষায় লিখিত ইহার 
, রাধাকুষ্ণবিষয়ক গীতিকৰিতা বাঙ্গাল। দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণব 
সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল । শ্রীচৈতন্যও 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা ৩৭ 
বিদ্ভাপতির গান শুনিয়া পরম গ্রীতিলাভ করিতেন । বাঙ্গালী 
কবিরা বিগ্ভাপতির কবিতার বঙ্কার ও অলঙ্কারে আকৃষ্ট হইয় 
এ ভাষায় কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। মৈখিল ভাষ! 
তাহাঁদের মাতৃভাষা নহে। জুতরাং তাহাদের লেখার মধ্যে 
বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কিছু না কিছু রহিয়া গেল। মৈথিল 
এবং বাঙ্গালা মিশ্রিত এই কৃত্রিম ভাষা ষোড়শ, সপ্তদশ এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার অন্তর মুখ্য বাহন 
হইয়া ঈাড়াইল। সাধারণ লোকে মনে করিল যে দ্বাপর যুগে 
রাঁধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই ভাষাতেই. কথা৷ বলিতেন, ইহাই ছিল 


ব্রজের বুলি। সুতরাং এই ভাষার নাম হইল ব্রজবুলি,. ব্রজের 


অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষাঁ। বৃন্দাীবনের আধুনিক কথ্যভাষার 
নাম ব্রজভাষা। ইহা! হিন্দীরই উপভাষ! বিশেষ, ব্রজবুলির 
সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, 
এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কৰি 
ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচন। ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাঁবলীর ভাষ! 


ত্রজবুলি ৷ 


পদ ' রচনা হইল না, শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী এবং তাহার 
প্রধান প্রধান পারিষদগণের মাহাত্ম্য বিষয়েও প্রচুর গীতি- 


_ কবিতা, রচিত হইতে লাগিল। দেবতার বিষয় ছাড়া অন্ত! 


বাঙ্গল। এবং ব্রজবুলিতে শুধু রাধাকৃষ্চের লীলা লইয়াই 


পপ আশা, 


বিষয়ে, বিশেষ করিয়। জীবিত মানুষের উপর, কবিতা রচনা: 


করা বাঙ্গাল! সাহিত্যে কেন সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নৃতন; 
যুগের অবতাঁরণ! করিল ৷ বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন ছড়াগান, 


ব্রতকথা ও দেবতার পাঁচালী, বড় জোর রামায়ণ ও 


৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


মহাভারতের ' কাহিনী 'লইয়াইি ব্যাপূত ছিল; এ ছিল 
একেবারে “লোক সাহিত্য,” ইংরেজিতে যাঁকে বলে “ফোক্‌- 
লিটারেচার । এখন ইহা প্রকৃত সাহিত্যের মর্যাদা 
লাভ করিল। সে যুগের পক্ষে এ অসামান্য ঘটনা । 
গ্রীচৈতন্যের বিষয়ে ধাহার! সর্বপ্রথম কবিতা লিখেন তাহারা 
মহাপ্রভুরই পারিষদ ছিলেন। ইহারা হইতেছেন--নরহরি 
সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব ঘোঁষ ও তাহার, ছুই ভাই 
গোবিন্দ ও মাধব, এবং পরমাঁনন্দ গুপ্ত । শ্রীচৈতহ্যের অনুচর- 
দিগের মধ্যে আরও অনেকে কবি ছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন-_সুরারি গুপ্ত, বাসুদেব দত্ত, সুকুন্দ দত্ত, 
গোবিন্দ আচার্য, রামানন্দ বস্থু এবং মাধৰ আঁচাধ্য | . 

নরহরি সরকারের বাস ছিল বর্ধমান ভেলায় শ্রীখণ্ডে ।. 
ভ্রীখণ্ডের বু ব্যক্তি গৌড়ে রাজদরবারের চাকুরি করিতেন, সেই 
সুত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই শ্রীখগড সহিতাচার এঁকটি 
'বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাড়ায়। নরহরি স্বয়ং, তাহা তাহারঞজ্যে্ 
আত! মুকুন্দ, এবং ভ্রাতুক্পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের বিশ ভক্ত 
ছিলেন। ইহাদের, বিশেষ করিয়া নরহরি এবং রমুনন্দনের 
প্রভাবে শ্রীথণ্ড বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান হইয়া পড়ে । 
নরহরি গ্রীচৈতন্যের পূজা প্রচারেরও অন্যতম প্রবর্তক । নরহরি 
এবং রঘুনন্দনের শিষ্যদিগের মধ্য বহু প্রথমশ্রেণীর কবি 
ছিলেন, যেমন-_-লোঁচন দাস, কবিরঞ্জন এবং “কবিশেখর রায়” 
উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ | | 5 

নিত্যানন্ন এবং তাহার কনিষ্ঠা ভাঁধ্যা জাহুবা দেবীর 
শিষ্তগণের মধ্যে মে যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন__ 
বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস এবং জ্ঞানদাস। অন্যান্য শ্রীচৈতন্থা- 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। ৩৯ 
পারিষদের শিষ্যগণের মধ্যেও বহু কবি পাই-_নয়নীনন্দ মিশ্র, 
শিবানন্দ চক্রবর্তী, যতুনন্দন চক্রবর্তী, উদ্ধব দাস, দেবকীনন্দন, 
অনস্তদাস, চৈতন্যদাঁস ইত্যাদি । 

বৈষ্ণব গীতিকবিরা সচরাচর “পদ্রকর্তী” বা! "মহাজন” বলিয়। 
অভিহিত হইয়া থাকেন। -ম্বোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাঁগের পদ- 
কর্তাদের মধ্যে কৃষ্ণচলীল। বর্ণনায় মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, 
জ্ঞানদাস এবং বলরামদীস অতুলনীয় । লোঁচন দাস নাচাড়ী ব। 
হাল্কা ছন্দের বাঙ্গাল! কবিতায় বিশেষ গুণপন! দেখা ইয়াছেন। 
বাংসল্য রসের বর্ণনায় বলরামদাসের জুড়ি নাই। জ্ঞানদাস 
বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষার পদেই অসামান্য নৈপুণ্য 
দেখাইয়াছেন। বানুদেব ঘোষের এবং নয়নানন্দ মিশ্রের 
রচিত শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক পদগুলি ভক্তি ও ভাবরসে ভরপুর । 

গীতিকাব্য ছাড়া কয়খানি প্রীকষ্*মঙ্গল কাব্যও এই সময়ে 


রচিত হয়। মাধব আচার্য্যের কাব্য গ্রীচৈতন্ত বর্তমান থাকা 


কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় । “কবিশেখর” 
 বা“রায়শেখর” উপাধি যুক্ত দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়ের 
সহিত বড়, চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকটা মিল আছে। 
_দেবকীনন্দন সংস্কৃতে কৃষ্ণলীলাত্বক একখানি কাব্য এবং একটি 
 মাটকও রচন। করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্তের অনুগৃহীত ভক্ত 
 রূঘুনাথ পণ্ডিত ভাঁগবতাচাধ্য শ্রীমন্ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণ- 
প্রেমতরঙ্গিণী কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন । এটি পুরাপুরি 
বর্ণনাত্বক কাব্য | * 

মাধব আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাসও একখানি প্রীকৃষ্ণমঙ্গল 
. কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । আকারে ছোট হইলেও কাব্যটি 
উৎকৃষ্ট । কৃষ্ণদীসের পিতার নাম যাদবানন্ন,মাতার নাঁম পদ্মাবতী 
ইহাদের নিবাঁস ছিল ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরবর্তী কোন গ্রামে । 


৬ 


জ্রীচৈতন্য-জীবনী 


পুবেরবেই বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনী-কাব্য লইয়াই 
বাঙ্গাল. সাহিত্যের গতান্ুগতিকতা ভঙ্গ হইল ।* গ্রীচৈতন্যের 
অতিলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব শুধু তাহার ভক্তদিগেরই নহে, 
সাধারণ লোকেরও সবিশ্ময় শ্রদ্ধা ও অপরিসীম ভক্তির 
উদ্রেক করিয়াছিল। তাহার তিরোধানের বহু পুর্ধেই তিনি 
বৈষ্ণব সমাজে অবতার বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, এবং শুধু 
গীতিকবিতাঁয় নহে, স্ুবৃহৎ জীবনীকাব্যেও তাহার লীলা- 
কাহিনী পরিকীন্তিত. হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্টের বর্তমানকালে 
যে জীবনীটি রচিত হইয়াছিল তাহ? সংস্কৃত, মহাকাব্যের 
আকারে, মুরারি গ্রপ্তের লেখনীপ্রস্থত। বাঙ্গালা জীবনী- 
কাব্য কয়খানি ( চৈতন্তভাগবত ছাড়া ) তাহার তিরোধানের, 
অন্পবিস্তর পরে, ফোঁড়শশতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল । 
ষোড়শ শতাব্দীর মাঝের দিকে আরও ছুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে 
শ্রীচৈতন্যের জীবনী বল্লিত হইয়াছিল। ছুইখানিরই রচয়িতা 
পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর। ইনি শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পাঁরিষদ 
শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। একখানি হইতেছে 
মহাকাব্য-_চৈতন্তচরিতামূত (১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ) আর অপরখানি 
নাটক-__চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ )। 

বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্তের প্রথম ' জীবনী-কাব্য হইতেছে 
 বুন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত। বইটি শ্রীচৈতন্যের বর্তমানকালে 


হাল] কিক ললখতখ লীন করাল হক শ্যালদ টিসি রর সিউল বিল লিপ, 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! ৪১ 


আদেশে রচিত হইয়াছিল ।* চৈতন্তভাগবতে শ্রীচেতন্যের প্রথম 
জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইটি অতিশয় 
নুখপাঠ্য, পড়িলে মনে হয় যেন গ্রন্থকীর ভাবে আবিষ্ট হইয়! 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । সেকালের নবদ্বীপের সামাজিক 
অবস্থার সুন্দর বর্ণন! পাওয়া! যায় চৈতন্য ভাগবতে । বুন্দাবনদাঁস 
ছিলেন প্রীচৈতন্তের মুখ্য পারিষদগণের অন্যতম,শ্রীবাস পাপ্তিতের 
এক ভ্রাতার দৌহিত্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর শিশ্ত। বণিত 
বিষয়ের অধিকাংশই তিনি নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন। 
: নিত্যানন্দের বাল্যকথা এবং পরবন্তী কীত্তিকলাপও ইহাতে 
যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে । 

"লোচন দাসের চৈতন্যমজগল চৈতন্যভীগবতের পরে রচিত 
হইয়াছিল, কারণ ইহাতে বুন্দাবনদাঁসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
স্বীয় গুরু নরহরি সরকারের আদেশে লোচন কাব্যটি রচন! 
করেন। লোচনের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কোগ্রামে । 
ইহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম অভয়া দাসী । 

পিতৃ-বংশের ও মাত-বংশের একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া 
 বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষা আঁদরই পাইয়াছিলেন 
অত্যধিক। একটু বেশী বয়সে ইনি লেখাপড়া শিখিতে 
আরম্ত-করেন, তাহাঁও মাতামহ পুরুযোত্তম গুপ্ডের নির্বন্ধে |. 

লোচনের কাব্য মুরারি গুপ্তের শ্রীত্রীকষ্ণচচৈতন্যচরিতামুতের 
অনুবাদ বলা. চলে। জীবনী হিসাবে বিশেষ নূতনত্ব না 
থাকিলেও লোচনের টৈতন্যমঙ্গল কাব্য হিসাবে অতিশয় 
উপাদেয় । পাঁচালী গানের বিশেষ উপযোগী বলিয়া চৈতন্যমঙ্গল 
বরাবর সমাদরলাভ করিয়া আসিয়াছে । 

স্ধু শ্্ীচৈন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী বলিয়াই নহে, উচ্চস্তরের 


৪২ বাঙ্গাল লাহিত্যের কথ। 


দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃত 
বাঙ্গাল সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিলে বেশী বলা হয় না।) 
কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কাঁটোয়ার নিকটে 
ঝামটপুর গ্রামে । প্রৌঢ় বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া 

বুন্দাবনে চলিয়। যাঁন এবং রঘুনাঁথ দাঁসের শিষ্যত্য এবং স্বেকত্্‌ 
গ্রহণ করেন। .সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট ইনি 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন । কৃষ্ণদাঁদ ছিলেন যেমন বিদ্বান্‌ 
তেমনি রসবেত্তাী এবং কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন। ইহার রচিত 
সংস্কৃত মহাকাব্য গোবিন্দলীলামূত অতি উপাদেয় গ্রন্থ । 

পাছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবত তুলনায় হীন 
প্রতিপন্ন হইয়া অনাদূত হয় এই আশঙ্কায় কৃষ্দাস তাহার 
চৈতন্যচরিভাম্ৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ের বাল্যলীলা স্ুত্রাকারে 
লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উপর বরাত দিয়া 
সারিয়াছেন। শ্ত্রীচৈতন্যের মধ্যজীবনের অনেক কথা এবং 
শেষজীবনের কাহিনী যাহা অন্যত্র কোথাও লিখিত হয় নাই 
তাহা, কৃষ্ণদীস যথাষথভাবে অথচ বিশেষ দক্ষতা ও কবিত্বের 
সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের, 
জীবনকথ| জানিবার তাহার যে সুযোগ ছিল তাহ অন্য কাহারও 
ছিল না। রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্তের বর্তমান কালে নীলাচলে বাস 
করিতেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
এবং পূর্বববন্তী অনেক লীল৷ তিনি স্বীয় গুরু, শ্রীচৈতন্যের 
অভিন্নহ্ৃদয় মন্দস্হচর স্বরূপ দামোদরের নিকট অবগত 
হইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য কৃষ্ণদাস রঘুনাথের কাছে 
পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের এতিহাসিক দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা 
অতিশয় বলবতী ছিল; যখনই তিনি শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে কোন 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 8৩ 


ন্থতন কথা৷ বলিয়াছেন, সেইখানেই,তিনি প্রম্মাণ মানিতে 
ভুলিয়া যান নাই। বৈষ্ণবধর্মমের নিগুঢ় সিদ্ধান্ত চৈতন্য- 
চরিতামৃতে স্বল্পক্ষিরে অথচ সহজভাবে বণিত থাকায় গ্রন্থটি 
অধ্যাত্মনিষ্ঠ ও দার্শনিক ব্যক্তিদিগের নিকট পরম সমাদর লাভ 
করিয়াছে । একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের এমন 
অপরূপ সমন্বয় কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে দেখা গিয়াছে 
কিনা সন্দেহ। .. 
চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর শেষাদ্ধে কৌন সময়ে 
রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয় । তখন কৃষ্ণদাস জুবৃদ্ধ ! 
'কোন কোন পু'থির পুম্পিকা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন 
যে, ইহা। ১৫৩৭ শকাঁবে অর্থাৎ ১৬১৫ ্রীষ্টাব্ে রচিত 
হইয়াছিল কিন্ত নানাকারণে এ মত সমর্থনযোগ্য নহে। 
জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন জন- 
সাধারণের জন্য, শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্বের জন্য নহে। কবিত্ব- 
শক্তির বালাই তাহার বড় কিছু ছিল নাঁ। সুতরাং জয়ানন্দের 
গ্রন্থ কাব্য হিসাবে বিশেষ ভাল নহে। শ্রীচৈতন্ের জীবনী ৷ 
জয়ানন্দ সাক্ষাংভাঁবে জানিতেন না, ছুই তিন বা ততোধিক 
_ হাত ফেরতা। সংবাদের অতিরিক্ত তাহার জানা ছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যম্জ্জলে শ্রীচৈতন্যের 
তিরোধান, তাহার পূর্বপুরুষদিগের নামধাম ইত্যাদি ছুই চারিটি 
নৃতন কথ! থাঁকিলেও প্রামাণিকতা৷ হিসাঁবে নিতান্তই মূল্যহীন । 
লোচনের কাব্যের "মত জয়াঁনন্দের কাঁব্যও পুরাণের ধাঁচে 
রচিত, এবং ইহ্াঁও পঁচালীর মত গাওয়া হইত। মন্দারণ 
এবং মল্লভূম অঞ্চলেই জয়ানন্দের কাব্যের চলন ছিল। 
জয়ানন্দের নিবাস ছিল বদ্ধমান (মন্দারণ ?) সন্নিকটে 


৪৪ [ও বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। 


আমাইপুরা গ্রামে । ইচ্ছার পিতা স্ুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্যের 
অন্যতম প্রধান পারিষদ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন । 
 জয়ানন্দের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, 
তিনি যখন তিন বৎসরে শিশু তখন শ্রীচৈতন্য তাহাদের গৃহে 
একবার অল্প সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাহার 
নামকরণ করিয়াছিলেন। জয়াঁনন্দের চৈতন্যমঙ্গল যোড়শ 
শতাব্দীর শেষাঁঞ্ধে কোন সময়ে লিখিত হইয়! থাঁকিবে। 
স্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাঁসের 
_ কড়চারও উল্লেখ করা কর্তব্য। বইটি ছোট; তবে ইহাতে 
প্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্যমণ বিষয়ে অনেক নূতন কথা আছে। 
রচনাভঙ্জি সুন্দর, তবে নিতান্ত আধুনিক । অনেকেই সন্দেহ 
করেন যে, বইখানি জাল ন। হইলেও ইহাতে যথেষ্ট ভেজাল 
আছে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন ্্ীচৈতন্াজীবনীকাব্য লিখিত 
হয় নাই ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে একখানি হইয়াছিল । এটির 
- নাম চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, রচয়িতা পুরুষোত্তম সিদ্ধাস্তবাগীশ 
নামান্তর প্রেমদাস। কাঁব্যটি কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 
 চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের ভাঁবানুবাদ | | 

ষোড়শ শতাব্দীতে অন্ততঃ “চারিখানি অদ্বৈত. আচার্ষোর 
জীবনীকাব্য লিখিত হইয়াছিল। শেষের তিন খানিতে 
শ্রীচৈতন্যের কথ প্রচুর থাকায় এ ছুটিকেও স্বচ্ছন্দে শ্রীচৈতন্ত- 
জীবনীর মধ্যে ধরা চলে। শ্রীহট্র লাঁউড়ের রাজ দিব্যসিংহ 
বুদ্ধ বয়সে সন্স্যাসগ্রহণ করিয়! কৃষ্খদীস নাম গ্রহণ করেন । 
১৪০৯ শকাবে রচিত বাল্যলীলাম্ুত্র নামে একটি ছোট সংস্কৃত 
গ্রন্থে ইনি অদ্বৈত আচাধ্যের বাল্যকথা লিপিবদ্ধ করেন। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৪৫ 


: পরবস্তী জীবনীকারের! সকলেই এই বই হইতে উপাদান 
. সংগ্রহ করিয়াছেন । পরবস্তী কালে শ্যামানন্দ এই গ্রন্থটি 
অনুবাদ করেন অদ্বৈততত্ব নামে । 
. ঈশান নাগ্রের অদৈতপ্রকাশ লাউড়ে বিরচিত হয় 
১৪৯০ শকাব্ে অর্থাৎ ১৫৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে । বইটি ছোটি হইলেও 
অতিশয় স্বললিত। শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় : 
নূতন কথা ইহাতে আছে। . ঈশান নাগর আচাধ্যের জোষ্ঠ 
পুত্র অচ্যুতানন্দের সমবয়সী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই 
. ইনি শাস্তিপুরে আচাধ্যের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেইজন্য 
ইনি শ্্রীচৈতন্যের অনেক লীল! চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। আচারের প্রথমা পত্ভ়ী সীত1 দেবীর 
আদেশে ইনি বৃদ্ধ বয়সে লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং 
বিবাহ করিষা সংসারী হন, আর তাহারই আদেশে অদ্বৈত 
প্রকাশ কাব্য রচন! করেন । 

অদ্বৈত আচাধ্যের অন্থতম প্রধান শিষ্য শ্তামদাস আচার্য 
একখানি অছৈতমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই 
_ কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া! যায় নাই । 

হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমজল ঈশান নাগরের গ্রন্থ হইতে. 
অনেক বড়। গ্রন্থকার অদ্বৈত আচাধ্যের শিষ্য ছিলেন । 
আচার্য্ের জীবনীর অনেক উপাদান তিনি পাইয়া 
ছিলেন আচাধ্যের গ্রামসম্পকীঁয় মাঁতুল, বৃদ্ধ সন্গ্যাসী বিজয় 
পুরীর নিকট । আচার্য্যের জ্যেষ্ট পুত্র অচ্যুতাঁনন্দের আদেশে 
হরিচরণ অদ্বৈতমঙ্গল রচনা করেন 

অদ্বৈত আঁচার্য্যের জীবনীকাঁব্য আরও একখানি পাওয়া 
গিয়াছে; এটি হইতেছে নরহরি দাস রচিত অদ্বৈতবিলাস। 


৪৬ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা 


খুব সম্ভব বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পুর্বে রচিত 
হয় নাই। 

অদ্বৈত আঁচার্য্ের প্রথমা ভাধ্যা ীতাদেবী একজন 
মহীয়সী নারী ছিলেন । ইহার জীবনী ষোড়শ শতাব্দীর 
হুইখানি ক্ষুদ্রকাবযে বণিত হইয়াছিল। বই ছুইখানির নাম 
যথাক্রমে সীতাগুণকদন্ব এবং সীতাচরিত্র । প্রথমখানির 
রচয়িতা বিষুদাঁস আচাধ্য সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন । দ্বিতীয়- 
খানি লৌকনাথ দাস বিরচিত। বই ছুইখানিতে যথেষ্ট ভেজাল 
আছে। জীতাচরিত খুব সম্ভব ষোড়শ শতান্ধীর অনেব 
পরেকার রচনা । 

রূপ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তের রচিত সংস্কৃত 
গ্ন্থাদির অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই আরব 
হয়। তবে পরবত্তী শতীব্দীতে এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে 
. দেখ দেয় । ূ 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ছোট বড় বু বৈষ্ণবসাঁধন। 
ঘটিত পুস্তিকী রচিত হইয়াছিল । লোঁচন দাস এইরূপ কতক 
গুলি ছোট বই রচন। করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ 
মূল্যবান হইতেছে ছুল্লভসার। কবিবল্পভের রসকদছ 
একখানি চমৎকার বই। এই বইটিতে অনেক নৃতনত্ব আছে 
কাব্য হিসাবেও রসকদন্ব উৎকৃষ্ট রচনা। রসকদন্বের রচন 
সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কবির পিতার নাম রাঁজবল্লভ, মাতার নাম বেষ্চবী । ইহাদে' 
নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে করতোয়া তীরে মহাস্থানের জমীদে 
আরোড়া গ্রামে । কবির গুরু উদ্ধব দাস গদাঁধর পৃণ্ডিতে, 
শিষ্য ছিলেন । | 


রি 


চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য 


 চন্তীমঙ্গল পাঁচালী পঞ্চদশ শতাঁবীর শেষ ভাগে বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত ছিল, ইহ) চৈতন্ভাঁগবতে বুন্দাবনদীসের উক্তি 
হইতে বোঝা যায়। ইহার পূর্ব এই কাহিনী কাব্যাকারে ন। 
হউক, ব্রতকথা রূপেও যে প্রচলিত ছিল তাহা! অনুমান কর! 
অসঙ্গত নহে। যাহা হউক, যে সব চণ্তীমঙ্গল কাব্য 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাদের কোনটিই ঘোড়শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ছের পুর্বে রচিত হয় নাই । চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
কথা বলিবার পর্বের চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই | 

মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পুজা প্রকীশই চগ্তীম্ল 
কাহিনীর মূলকথা। এই কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় লেখা কান 
প্রাচীন পুরাণে নাই, তবে অনুমান হয় যে বাঙ্গালা দেশে 
এই দেবমাহাত্ম্য কাহিনী বন্ুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। 
চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বণিত হইয়াছে । প্রথমটি ব্যাধ 
কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক্‌ ধনপতির উপাখ্যান । 
গল্প ঢুইটি সংক্ষেপে নিষ্কে দেওয়া গেল। 

কালকেতু স্ুদরিদ্র ব্যাধের সন্তান, নিজেও ব্যাধবৃত্তি 
করিয়া কষ্টে-ন্থষ্টে জীবিকানির্বাহ করে। পিতামাতার মৃত্যুর 
পর সংসার বলিতে নিজে এবং স্ত্রী ফুল্পরা ৷ ফুল্লরা যেমন 
বুদ্ধিমতী তেমনই গৃহকন্মনিপুণা ॥ স্বামী বনের পশু মারিয়া 
' গৃহে আনে, স্ত্রী মাথায় বহিয়া লোকের ঘরে ঘরে, হাঁটে বাজারে 
সেই মাংস বিক্রয় করিয়া আসে । কেহ বা নগদ কড়ি দিয়! 


৪৮ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


কিনে, কেহ বা ধারে। এই দরিদ্র ধাম্মিক দম্পতীর উপর 
দেবীর অনুকম্পা হইল, তিনি স্থির করিলেন ইহাদের দিয়া 
তিনি পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। একদিন 
কালকেতু সৃগয়ায় গিয়। কিছুই পাইল না, অনেক কষ্টে একটি 
সব্ণকান্তি গোধিকা জীবিত অবস্থায় ধরিয়া গৃহে লইয়! 
আসিল। ফুল্পরাকে ঘরে না দেখিয়া চালের খু'টিতে 
গোঁসাপটাকে বাঁধিয়া জ্ত্রীকে খুঁজিতে বাহির হইল। 
কালকেতু দরজা পার হইবামাত্র দেবী যোড়শ্বর্ষীয়! 
সুন্দরী বলিকার রূপ ধরিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়! 
রহিলেন। ফুল্লরা অন্য পথ দিয়া ঘরে আসিয়া এই 
দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাঁক্‌ হইয়া গেল। বিস্ময় দমন 
করিয়া বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জাঁনিল ষে 
তাহার পতি বুদ্ধ ও উদাসীন, তাহার উপর কলহপ্রিয়া 
সতিনীর উপদ্রব, সেইজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে 
ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে ব্যধে কালকেতু তাহাকে “নিজ 
গুণে বীধিয়।” (এখানে ছুইটি অর্থ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, অথব। 
নিজের গুণে বশীভূত করিয়।) গৃহে লইয়া আসিয়াছে । শুনিয়। 
ফুল্লরার বিন্ময় ঘুচিয়া৷ হতাশার সঞ্চার হইল। সে দেবীকে 
অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে স্বামী যতই ছুর্ববত্ত, গৃহ যতই 
অশাস্তিপুর্ণ হউক ন। কেন স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গতি; স্বামী 
পরিত্যাগিনী পত্ধীর ইহলোকও নাই, গরলোকও নাই। 
বালিক! তাহাতেও ভিজিল না দেখিয়া ফুল্পরা অন্য পথ ধরিল। 
নিজেদের বারমাসিয়া ছুঃখের নিখুঁত বর্ণনা করিয়া দেবীকে 
বুঝাঁইতে চেষ্টা করিল যে, তাহাঁদের গৃহে থাকিলে তাহার 
দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না । এত শুনিয়াও দেবী চলিয়! 


টি 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! ৪৯ 


যাইবার ভাব দেখাইলেন না । তখন স্বামীর উপর ফুল্পরার 
দারুণ অভিমান হইল; সে স্বামীকে খুঁজিয়া আনিতে চলিল । 
পথে দুজনের দেখা হইল । . ফুল্পরায় কথায় কালকেতু বিষম 
ধাধায় পড়িয়া গেল; এ বলেকি? সেতকোন সুন্দরী 
বালিকাকে গৃহে আনে নাই ! গৃহে ফিরিয়! কালকেতুর চক্ষু- 
কর্ণের বিবাদ মিটিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে সেও দেবীকে 
স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে নির্ধন্ধপহকারে অনুরোধ 
করিতে লাগিল। এতক্ষণে দেবী স্বামী স্ত্রীর সাধুতার 
পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলেন । তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া 
কালকেতু ও ফুল্পরাকে আশীব্বাদ করিলেন এবং একটি 
মূল্যবান অন্গুরী উপহার দিয়া সশরীরে অন্তহিত হইলেন । 
. অন্ধুরী বিক্রয় করিয়। কালকেতু বু ধন পাইল, সেই অর্থে 
জঙ্গল কাটাইয়া নৃতন রাজ্য ও রাজধানীর পত্তন করিল। 
নানাঁজাতির লোক আসিয়া কালকেতুর রাজ্যে বসতি করিল। 
সেই সঙ্গে আসিল ধূর্ত প্রবঞ্চক ভাড়্‌, দর্ত। রাজার নিকট 
মিথ্যা পরিচয় দিয়া পসার জীকাইয়া ভাঁড়, প্রজাদিগের 
_ উপর অত্যাচার করিতে আরস্ত করিল। কালকেতু সংবাদ 
পাইয়া ভাঁড়কে অপমান করিয়া নিজের রাজ্য হইতে 
তাড়াইয়া দিল। কালকেতু-প্রদত্ত অপমানের প্রতিশোধ 
লইবার বাসনায় ভাঁড় কালকেতুর প্রতিবেশী রাজাকে 
উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাইল। 
কালকেতু বীরের মত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একস্থানে 
লুকাইয়া রহিল। ভাড়, দত্ত ছলনা করিয়া ঘুল্পরার নিকট 
সেই গুপ্ত স্থান জানিয়া লইয়া রাজাকে বলিয়া দ্দিল। 
কালকেতু বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কারাগারে 


৪ 


৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে করিতে কালকেতু দেবী 
চণ্তীকে স্মরণ করিতে লাগিল । দেবী রাজাকে স্বপ্প দিলেন: 
ক।লকেতুকে দেবীর বরপুত্র জাঁনিয়৷ রাজা অবিলম্বে তাহাকে 
কারামুক্ত করিল। কালকেতু স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল । 
বহুদিন রাজত্ব করিয়! দেহত্যাগের পর কালকেতু সন্ত্রীক ত্বর্গে 
গমন করিল। ইহাই চণ্তীমঙ্গল কাব্যের প্রথম উপাখ্যান | 
উজানী নগর্রে এক ধনবান্‌ বণিক ছিল, নাম ধনপতি। 
প্রথম পত্বী লহনা নিঃসন্তীন বলিয়। ধনপতি রূপসী ও গুণবতী 
বালিকা খুল্পনাকে বিবাহ করিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই 
তাহাকে রাজার আদেশে বিদেশে যাইয়! কিছুকাল থাকিতে 
হইল। এই অবসরে দাঁী ছুববলার কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া 
লহনা স্পত়ী খুল্পনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল । অন্ন-বন্ত্রের 
কথ! দূরে থাক, খুল্পনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে যাইতে বাধ্য 
করা হইল । বনমধ্যে ছাগল চরাইতে চরাইতে খুলনা! দেখিল 
যে কতকগুলি স্ত্রীলোকে মঙ্গলচণ্তীর পূজা করিতেছে ৷ ইহারা 
বি্ভাধরী ৷ খুল্পনীকে চণ্ডতীপুজা শিখাইবার জন্যই তাহার! পূজা 
করিতেছিল ৷ ইহ!দের নিকট খুল্পনা চণ্তীর মাহাঁআ্য অবগত 
হইয়। চণ্ডীর উপর ভক্তিমতী হইল । ধনপতি দেশে প্রত্যাগত 
হইলে খুল্পনার দুঃখের রজনী প্রভাত হইল । কিন্তু সুখের 
দিনও চিরস্থায়ী হইল নাঁ; কিছুদিন পরেই ধনপতিকে 
বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্পনা তখন 
সম্তানসম্তবা। অজয় ও গঙ্গা বাহিয়া ধন্পতির বাণিজ্যতরী 
সমুদ্রে পড়িল। সিংহলের যখন কাছাকাছি আসিয়াছে, 
তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ডে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ দেখিল-_ন্থুবৃহৎ 
প্রস্ষুটিত পদ্মের উপর বসিয়া এক যোড়শী তরুণী একটি 


বাঙ্গধলা সাহিতোর কথা. "৫১ 


হস্তীকে একবার গ্রাস করিতেছে, 'পরক্ষণে উদগীর্ণ করিয়া 
ফেলিতেছে! এ অদ্ভুত দৃশ্ঠ কিন্তু ধনপতি ছাঁড়া আর কাহারও 
দৃষ্টিগোচর হইল না। সিংহলে পৌছিয়া ধনপতি রাঁজার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! যথারীতি উপটৌকন দিয়া তাহ।কে খুশী করিল 
এবং পণ্য ভ্রব্য ফ্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। ছুরদৃষ্টক্রমে 
ধনপতি কথাপ্রসঙ্গে একদিন রাঁজার নিকট, সমুদ্রবক্ষে সেই 
অপূর্ব দৃশ্ঠের কথা৷ বলিয়া ফেলিল। এই প্রকার অসম্ভীব্য 
ব্যাপার শুনিয়া রাজ! উপহাস করিয়া উড়্াইয়া দিল। ধন- 
পতির রোখ চাঁপিয়া গেল; সে প্রতিজ্ঞ করিল যে রাজাকে 
এই দৃশ্য দেখাইবে, আর ন1! দেখাইতে পারিলে যাঁবজ্জীবন 
কারাবাস বরণ করিবে । রাজাকে লইয়া ধনপতি সমুদ্রবন্ষে 
সেই স্থানে গেল, কিন্ত সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল না । ধনপতি 
' চিরদিনের মত কারাগারে আবদ্ধ হইল। এ স্বই দেবীর 
চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট দিয়া আপন ভক্ত করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। এদিকে খুল্পনা এক পুত্রসন্তীন প্রসব করিল; 
পুত্রের নাম হইল শ্রীপতি (বা শ্রীমস্ত )। পিতৃহীন শিশু 
মাতার যত্বে বাড়িয়া! উঠিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে 
লাগিল। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীপতি নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান 
করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। তাহার আগ্রহাতিশষ্যে মাতা 
সমুদ্রযাত্রার সম্মতি না দিয়া থাকিতে পাঁরিল না। 'শ্রীপতিও 
পিতার মত বাণিজ্যতরী লইয়া সিংহল-উদ্দেশে যাত্রা করিল। 
সিংহলের উপকূলের নিকটে শ্রীপতিও সেই অপুর্ধব “কমলে 
কামিনী” দৃশ্য দেখিল। সিংহলে পৌছিয়া সে পিতার মতই 
হঠকাঁরিতা করিয়। রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হুইল । এবার কথ! রহিল, না দেখাইতে পারিলে আ্ীপতির 


৫২. বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ। 


প্রাণদণ্ড হইবে? বলা বাহুল্য, শ্রীপতিও রাজাকে দৃশ্যটি 
দেখাইতে পারিল না। শ্রীপতির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল 
ওদিকে বাড়ীতে বসিয়! খুল্পনা পুত্রের বিপদ আশঙ্কী করিয়! 
একাস্তমনে দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । এইবার. দেবী 
পিভাপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। শ্রীপতিকে যখন শুলে 
চড়াইবার জন্য মশ্লীনে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন দেবী 
শ্ীপতির অতিবৃদ্ধপিতাঞ্হী রূপে রাজার নিকট উপস্ডিত 
হইয়া কাঁতিরভাবে বালকের প্রাণভিক্ষা চাঁহিলেন।? রাজা 
স্বীকৃত হইল না। দেবী তখন ভ্রুদ্ধ হইয়া তাহার ভূতপ্রেত- 
পিশাচ সৈম্তকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন: 
অল্পকাল মধ্যেই রাজসৈন্া পরাভূত হইয়া গেল। রাজ! 
দৈবীশক্তি জানিতে পারিয়া ্ীপতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর 
নিকট ক্ষমীভিক্ষা করিল। শ্রীপতি প্রথমেই কারাগারে 
গিয়। পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধকাঁরার মধ্যে পিতাপুজের 
প্রথম দর্শন হইল। দেবীর আদেশে রাজ। তাহার কন্যা 
স্বশীলার সহিত শ্রীপতির বিবাহ দিল। পুত্র, পুত্রবধূ এবং 
প্রচুর ধনরত্ব ও পণ্যদ্রব্য লইয়া ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন 
করিল এবং দেবীর অনুগ্রহে পুত্র পরিবার লইয়া স্বখে দিন 
যাপন করিতে লাগিল । ইহাই" চণ্তীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় 
উপাখ্যান | | | 
মাণিক দত্তের চণ্তীমঙ্গলের রচনাকাল জীনা নাই। তবে 
কাব্যটি বিশেষ প্রাচীন বলিয়াই অনুমান হয়। মাণিক দত্ত 
সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন । | 
সন-তারিখ হিসাবে মাধব আচাধ্যের চত্তীমঙ্গলই প্রাটীন- 
তম। ইহার রচনা কাল হইতেছে ১৫০১ শকাব' অর্থাৎ 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা "৫৩ 


ৃ ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ । কবির পিতা নাম ছিল পরাশর ; 
ইহাদের নিবাস, ছিল অগ্ুগ্রামে। বাঙ্গালা দেশ তখন 
- আকবরের অধীনে আঁপিয়াছে। মাধব আচাধ্য আকবরকে 
" বিক্রমে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করিরাছেন। মাধব আচাধ্ের 
. কাব্য পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান 
. করেন যে, ইনিও একখানি স্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা .করিয়া- 
ছিলেন। অনেকে বলেন যে, মাঁধিব আঁচধধ্য দেশ ত্যাগ 
করিয়া গিয়া পুর্বববঙ্গে ববতি করেন। মাধব আচার্ধ্য-প্রণীত 
_ একটি গঙ্গার মাহাজ্ম্যস্চক গঙ্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে । 
: কাব্যটি ক্ষুদ্র । এই মাধব আচার্য্য এবং চণ্ডীমঙ্গল কাঁব্যের 
রচয়িতা একই ব্যক্তি কিন। বলিবার কৌন উপায় নাই । 

চণ্তীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ট 
. হইতেছেন করিকম্কণ-উপাধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী |: ইনি 
বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধো অন্যতম | মুকুন্দ_ 
_ রামের কাব্য প্রচারিত হইবার পর অন্য কৌন উত্তীমঙ্গল কাব্য 
আর আসর জমাইতে পারে নাই । মুকুন্দরামের অঙ্কিত সব 
চরিত্রই যেন জীবন্ত ! 

সুকন্দরামের পিভার নাম হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভাতা কবি- 
চন্দ এবং কনিঠ রমানাথ ('মতান্তরে রামানন্দ )1 ইহাদের 
বুপুরুষ হইতে নিবাস ছিল বদ্ধমান জেলার দক্সিণপুর্বব- 
সীমান্তে দামুত্যা বা দামিন্তা। গ্রামে । পাঠান-রাজত্বের শেষে 
এবং মোগল-আমলের প্রারন্তে দেশে প্রবল আবিচীর- 
অত্যাচারের বন্য প্রবাহিত হইল । অত্যাচারী শাসনকর্তা 
এবং নিয়পদস্থ কর্্মচারীদিগের দৌরাঁক্ম্যে পৈতৃক ভিটায় 
' বাস কর! মকন্দরামের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দীড়াইল। যখন 


৫৪8. - বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


একেবারে অসহা হইল, তখন শিশুপুত্র পত্ধী কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
এবং ছুই একজন বিশিষ্ট অনুচর সঙ্গে লইয়া কবি ঘর 
ছাড়িয়া বাহির হইলেন। পথে তিনি প্রবলের অত্যাচার 
যথেষ্টই , অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে 


দরিদ্র গৃহস্থের সন্গদয় সামান্য আতিথ্য তাহার মানসিক 


তুঃখের . উপর অযুতপ্রলেপের কাধ্য করিয়ীছিল। পথে কোন্‌ 


দিন যছু কুঞ্জ নামে এক গৃহস্থ তাহাকে তিন দিন রাখিয়া ভিক্ষা 


দিয়ছিল, পরবর্তী কালে রাজসভাঁর আড়ম্বরের মধ্যে বসিয়া, 


1 


কাব্যরচনার কলেও কবি তাহার কথ বিস্মৃত হন নাই ! বনু 


নদ নদী খাল বিল পার হইয়া পথে কিছুদিন মাতুলালয়ে 
থাকিয়া! কৰি অবশেষে মেদিনীপুর জেলায় আড়র! গ্রামে 
পেঁছিয়! সেখানকার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের দ্বারস্থ হইলেন । 
বাকুড়া রাঁয় মুকুন্দরামের মত ব্রীক্ষাণ পণ্ডিতকে পাইয়! সাদরে 
আশ্রয় দিলেন। মুকুন্দরাম বাঁকুড়। রায়ের পুত্র রঘুনাথ 
রায়ের শিক্ষকত। কাঁধ্যে নিযুক্ত ' হইলেন । দেশত্যাগ করিয়! 
ভ্রমণ করিবার কালে মুকুন্দরাম স্বপ্ধে দেবীকর্তৃক চত্তীমঙ্গল 
কাব্য লিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা রঘুনাথ শুনিয়া- 
ছিলেন। রদ্ুনাথ রাজ! হইয়! মুকুন্দরামকে দেবীর আদেশের 
কথ স্মরণ করাইয়! দেন ; তদন্র্সারে মুকুন্দরামের কাব্য রচিত 
হয়। মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ আর দেশে ফিরেন নাই । তাহার 
পুত্র শিবরাম দেশে বাস করিয়াছিলেন। দামুন্তা গ্রামে 
মুকুন্দরামের পৈতৃক দেবত! সিংহবাহিনী এখনও তাহাদের 
বংশধরগণ কর্তৃক পুজিত হইতেছেন। 

মুকুন্দরাম মানসিংহকে “গৌড় উৎকল-অহীপণ 
বলিয়াছেন। মানসিংহ ১৫৯৪ শ্রীষ্টাবে বাঙ্গালার স্থবেদার 


| বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা [৫৫ 
হন, সুতরাং তাহার কাব্য ১৫৯৪ সাবের কিছু পরেই রচিত 
হইয়াছিল । 

মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে ছুইখানি বোধ হয় ষোড়শ 
শতাকীতে রচিত হইয়াছিল । বংশীবদন বাঁ বংশীদাস চক্রু- 
বন্তীর কাব্যের কোন কোন পুথিতে নাকি রচনাকাল দেওয়া 
 আঁছে__“জলধির মাঝেতে ভূবন মাঁঝে দ্বার।” ইহা হইতে 
৮১৪৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই 
_স্ভারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 
বংশীবদনের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ 
মহকুমায় পাটবাড়ী বা! পাতুয়ারী গ্রামে। কবি দরিদ্র ছিলেন, 
মনসার পীচালী গাহিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নিব্বাহ 
করিতেন । বংশীবদনের পত্তীর নাম স্থলোচন। । একমাত্র সম্তাঁন 
কন্তা চন্দ্রীবতী উত্তরাধিকারস্ত্রে পিতার কবিত্বশক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার রচিত ছড়া কিছু কিছু ময়মনসিংহ- 
অঞ্চলে এখনও প্রচলিত,.আছে । কথিত আছে যে, মনসামঙ্গল 
রচনায় বংশীবদন চন্দ্রাবতীর সাহাষা পাইয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর 
সহিত জয়চন্দ্র নামক এক ত্রাঙ্গণকুমারের বিবাহ স্থির হয়। 
, জয়চন্্র কিন্তু এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া 
ধর্দাজ্তর গ্রহণ করে। চক্দ্রারতী আর বিবাহ করেন নাই। 
এই কাহিনী ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত এক পল্লীগাথায় 
ব্িত হইয়াছে । 
ূর্ববঙ্গে রচিত বিস্তর মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। 
দে সবগুলির মধ্যে বংশীবদনের কাব্যই শ্রেষ্ঠ। জংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত হইয়ীও বংশীবদন কোথাও অযথা পাপ্ডতিত্যপ্রদর্শন 
করিতে চেষ্টা করেন নাই । অপরদিকে ইহাব কাব্য গ্রাম্যতা 


৫৬ বাঙ্গাল সাহিতেোতর কথা! 


দৌষ হইতে একেবারে মুক্ত । বংশীদাস একটি শ্রীকুষ্চচরিত 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য রচনার কাল দেওয়। নাই, 
তবে কাব্যটি পড়িলে প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ 
পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা মা হইবার বিরুদ্ধে 
কোন প্রমাণ নাই । ইনিও ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ 
মহকুমার লোক | ইহার নিবাস ছিল বোর গ্রামে । কবির 
পুর! নাঁম ছিল রামনারাঁয়ণ দেব, এবং উপাধি ছিল স্বুকবি- 
ব্ল্পভ। কাব্যহিসাবে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নিন্দনীয় 
নহে। পূর্বববঙ্গে মনসামঙ্গল সাধারণতঃ পদ্মাপুরাঁণ নামেই 
উল্লিখিত হইত । 

নারায়ণ দেব আরও একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। 
এই কাব্যটির নাম কালিকাপুরাণ। ইহাতে হর-গৌরীর 
গৃহস্থালীর কথা এবং গৌরীর পিতৃগৃহে আসিয়৷ শরৎকালীন 
পুজা গ্রহণ ইত্যাদি বাঙ্গালাদেশ-প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী 
বণিত হইয়ীছে। 

ষোঁড়শ শতাঁবীর মধ্যভাগে মহাভারতের শুধু অশ্বমেধ-পর্ব 
অবলম্বনে দ্বুইজন কবি কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন ৷ রামচন্দ্র 
খাঁনের কাবা রচিত হয় ১৫৩০ হইতে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাকের মধ্যে 
কোন স্ময়ে। দ্বিতীয় কবি “দ্বিজ” রঘুনাথ তাহার কাব্য 
উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নুপতি মুকুন্দদেবের স্ভায় পাঠ 
করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেব ১৫৬৮ ত্রীষ্ঠান্দের দিকৈ যুদ্ধে 
নিহত হন। ন্মৃতরাং কাব্টি ইহার অন্ততঃ কিছুকাল পূর্বের 
রচিত হইয়াছিল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সপ্তদশ শতাব্দী 


এট 
আদি মোগল শীসন-_এঁতিহাসিক উপক্রমণিক! 


মোগল সৈন্ের দ্বারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালা দেশ 
১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মৌগল সম্রাটের শাসনীধীনে আসে, কিন্তু 
পাঠান নুলতানদিগের সেনাপতিরা এবং সামন্ত রাজারা সহজে 
মোগল শাসন মানিয়। লয় নাই। শেষ পাঠান সুলতান 
দাউদ খান কররানীর রাজা প্রাপ্তির সময় হইতেই দেশে 
উপদ্রব অশান্তি সুরু. হইয়ীছিল। স্থানীয় শাদনকর্তীরা 
এবং খাজনা আদায়কারী কর্মচারীরা প্রজাদিগকে উদ্বান্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল। চণ্ীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম স্বীয় 


আত্ীকাহিনীর মধ এইরূপ অত্যাচারের একটি উজ্জল বাস্তব 


চিত্র আকিয়ীছেন। 

মোগল-রাজত্বের উপদ্রবহীন আ্ুশাসনের মাঝে আসিয়। 
লোকে হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের 
. প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনে সব্বাঙ্গীন জাগরণের উন্মেষ 
হইয়াছিল। এই সুযোগে বৈষ্বধর্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর 
জাতিগত বৈশিষ্ট্য আরও স্ফুটতর হইতে লাগিল। 
বাঙ্গালী সাহিত্য তখন নিজের পথ খুঁজিয়া লইয়া স্বাধীন 
হইয়া দীাঁড়াইয়াছে ; রাজার বা রাজ-দরবারের সাহাষ্য 
তাঁহার পক্ষে আর আবশ্যক হইল না। মোগল-শাসনের 


৫৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


যোগাযোগে বাঙ্গালাদেশ-স্বতন্ব রাজ্য না থাকিয়া উত্তরাপথের 
প্রদেশ বিশেষ হইয়া পড়িল। ইহার পূর্বেই শ্্রীচৈতন্য এবং 
তাহার কতিপয় প্রধান পারিষদের প্রভাবে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
সহিত বাঙ্গালাদেশের সংযোগ নিকটতর হইয়াছিল। এখন 
রাষ্্রীয় এবং বাণিজ্যিক সংষোগও স্থাপিত হইল। ইহার 
ফল কিন্তু অবিমিশ্রভাবে মঙ্গলজনক হইল না। বাঙ্গালা 
যে সংক্কৃতি-গত স্বাতন্ব্ায ছিল, তাহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
প্রভাবে পড়িয়। নষ্ট হইবার পথে বসিল। মোগল দরবারের 
এশ্বর্ধ্য এবং আভম্বর বাঙ্গালী জমিদার এবং ধনীদিগের চক্ষু 
ধধাইরা দিল এবং তাহাদিগকে নিরুদেগ ভোগবিলাসের পথে 
নামাইয়। দিয় ভবিষ্যৎ স্বনাঁশের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিল 

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব; 
ধন্মের আবার এক প্রবল জোয়ার অ্সিল। ইহার! পুর্বে 
শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও তাহাদের শিষ্য এবং প্রশি্যদিগের দ্বার 
বৈষ্ণবধন্মের যে প্রচার ও প্রসার হইতেছিল, তাহার মধ] 
অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল নাঁ। বেৈষ্ণবধন্মের মূলকথা বৈষ্ণব 
অবৈষ্ণব সকলেই স্বীকার করিয়! লইয়াছিল ; তাহার নিজের 
নিজের ধর্মমত অক্ষুণ্ন রাখিয়৷ বৈষ্ণবীয়ভাবে জীবনযাপন 
: করার মধ্যে কোনই অসঙ্গতি খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু এই 
সময়ে গ্রীনিবাস আঁচাধ্য, নরোত্তম দত্ত এবং শ্যামীনন্দ দাসের 
প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় বৈষ্ুবধর্মের প্রচার কতকটা উগ্ররূপ ধারণ 
করিল। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রীনিবাসই মুখ্য । ইনি স্বীয় 
আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যে বিষ্ুপুরের রাজাকে বৈষ্ঞবধর্মে 
দীক্ষিত করেন এবং তাহারই ফলে অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণ- 
পশ্চিম বঙ্গ, বিশেষ করিয়া সীমান্ত অঞ্চলগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মের 


বাঙ্জাল। সাঁহত্যের কথ। ৫৯ 


বস্তায় আপনহারা হইয়। ভাসিয়! গেল। নরোত্তম সুখ্যভাবে 
প্রচারক ছিলেন, না। কিন্তু তাহার অনবগ্ধ চরিত্র এবং 
শিশ্যগণের প্রভাব বরেন্দ্রভূমিতে বৈষ্বধর্মের প্রসারে বিশেষ 
সহায়ত! করিয়াছিল। রসকীর্তন বা পদাবলী কীর্তনের ঠাট 
_ নরোত্বমেরই অক্ষয় কীত্তি। বাঙ্গালাদেশের এই নিজস্ব 
অঙ্গীতকলা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। শ্রীনিবাস ও 
নরোত্বমের তুলনায় শ্যামানন্দের ব্যক্তিত্ব বিশেষ স্পষ্ট ন! 
হইলেও ইহার ও ইহার প্রধান শিষ্া রসিকানন্দের প্রযত্বে 
মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধন্ম বিস্তার- 
লাভ করিয়াছিল । 

শ্রীনিবাসের নিবাস ছিল বদ্ধমান জেলায় কাঁটোয়ার 
নিকটে যাজিগ্রামে । ইনি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ 
শান্তিপুর পুরী ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের 
 অন্ুচর ধাহারা জীবিত ছিলেন, তাহাদের দর্শনলাভ করেন। 
_ তাহার পর বুন্দাবনে গমন করিয়া গোপাল ভট্ের শিষ্য হন 
এবং জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্বসিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়। 
ব্যুৎপন্ন হন। বৃন্দাবনেই নরোত্তম এবং শ্যামানন্দের সহিত 
, তাহার মিলন হয়। বুন্দাবন হইতে ফিরিবাঁর সময় জীব 
গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটি সিন্ধুক ভরিয়। বৈষ্ণবশাস্তর 
গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পথে, 
বিষুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজার অনুচর দন্দযুরা ধনরত্ব 
আছে মনে করিয়া সেই সিম্ধুকগুলি লুষ্ঠন করে। ইহাতে 
শ্রীনিবাস মনে দারুণ. আঘাত পাঁন, এবং যতদিন পুস্তকগুলি 
পাঁওয়! না যায় ততদিন সেই দেশ ত্যাগ করিয়! যাঁইবেন না, 
স্থির করেন। ইতিমধ্যে বিণুপুরের যুবরাজ হাম্বীরের 


৬০ বাঙ্গালা সাহিতোর কথ। 


সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুয়। বীর হাম্বীর তাহার পাণ্ডিত্য 
ও বৈষ্ণবতায় মুগ্ধ হন এবং সপরিবার এবং সাম্ুচর 
বৈষ্বধন্মে দীক্ষিত হন। বীর হান্বীরের প্রযত্তে 
পুস্তকগুলির উদ্ধার হইল এবং অনতিকাঁল মধ্যেই 
বিষুপুর রাজ্য ও চতুপ্পার্থবন্তী অঞ্চল পুরাপুরি বৈষ্ণব 
হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে শ্রীনিবাস আচাধ্যের প্রভাব পশ্চিম- 
বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হইতে লাগিল।, 
জ্ীনিবাসের শ্শ্ি প্রশিষ্তগণ দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। 
হরিনাম সংকীর্তনে, কীর্তন গানে, মহোঁৎসবে দেশ মাতিয়া 
উঠিল। শ্রীনিবাসে্র ছুই বিবাহ, ঈশ্বরী দেবী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়। 
দেবী। ইহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক 
পুত্র এবং ছুই তিনটি কন্যা ছাড়া সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। , 

নরোম পদ্মাতীরবর্তী খেতরী গ্রামের কায়স্থবংশীয় জমিদার 
রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইহার মাতার 
নাঁম নারায়ণী। বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম ঈশ্বরনিষ্ঠা ও 
বৈরাগাগ্বণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর 
খুল্পতাঁতপুত্র সন্তোষ দত্তের উপর বিষয়কন্মের ভার চিরদিনের 
মত নিক্ষেপ করিয়া নরোত্তম বুন্দাবনে যাত্রা করিলেন । তথায় 
স্বীয় ভক্তিনিষ্তী এবং আন্তরিকতার লোকনাথ গোস্বামীর চিত্ত 
জয় করিয়া তীহার শিশ্ত্বলাভ করিয়া ধন্য হন। ইনি জীৰ 
গোম্বামী এবং বুন্দাবনের অপরাপর বৈষ্ণব মহান্তদিগেরও 
ন্সেহভাজন হইয়াছিলেন। এইখানেই প্রীনিবাস এবং 
শ্যামানন্দের সহিত ইহার পরিচয় হইল । শ্রীনৈবাসের সঙ্গে 
নারীভম দোশ ফিরিয়া আসন এবং ভজনসাধনায় মন দেন | 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ৬১ 


ইহার এবং ইহার শিশ্তগণের প্রচেষ্টার ফলে উত্তরবঙ্গ বৈষ্ণব 
ধার্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া পড়ে । বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিবার কিছুকাল পরে নরোত্তম নিজগৃহে শ্রীচৈতন্ত 
নিত্যানন্দ এবং রাধাকুষ্ণের কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
বিরাট মহোতসবের আয়োজন করেন । এই উৎসবে বাঙ্গাল! 
দেশের সকল প্রধান প্রধান বৈষ্ুণবই আগমন .করেন। 
তখনও শ্রীচেঅন্যর সাক্ষাৎ অনুচর কেহ কেহ জীবিত ছিলেন, 
তীহাদেরও পরম সমাদরে আনয়ন করা হইয়াছিল। এই 
উৎসব উপলক্ষেই ভাবুক নরোত্তম এবং মাঁ্চঙ্গিক দেবীদাঁসের 
চেষ্টায় রূসকীর্তন স্থষ্ট-হইয়াছিল। নান! দিক দিয়া বাজালা- 
দেশের ইতিহাসে এই উৎস্ব একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটন! | 
শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদগোপ। ইহার নিবাঁস 
ছিল মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দী-বাহাছুরপুর গ্রামে । ইনি 
বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় 
প্রীনিবাস এবং নরোত্তম হইতে হীন ছিলেন না । শ্রীচেতন্যের 
অন্যতম আগ্য অনুচর অস্থিকাকালনা নিবাসী গৌরীদাঁস 
পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ ইহার গুরু ছিলেন। মেদিনীপুর 
এবং উড়িষ্যার প্রতান্ত অঞ্চলে বৈষ্ঞবধন্ম প্রচারে শ্যামীনন্দ 
তাহার ধনী শিষ্য রসিকাঁনন্দের বিশেষ সাহায্য পহিয়াছিলেন । 


১ 


বেৈঞ্ব পদাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য 


যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বৈষ্ণব গীতিকাঁব্যেরই 
বিশেষ করিয়া চচ্চা হইতেছিল। এই সময়ের পদকর্তারা 
প্রায় সকলেই হয় শ্রীনিবাস আচাধা, নয় নরোত্বম, নতৃবা 
শ্বীথণ্ডের নরহরি ও রঘুনন্দনের শিষ্ু প্রশিষ্য ছিলেন! 
শ্রীনিবাস নিজেও একজন পদকর্তী ছিলেন, কিন্ত তিনি বেশী 
পদ রচন। করেন নাঁই। নরোত্তম একজন বিশিষ্ট পদাবলী- 
রচয়িতা ছিলেন। ইনি কয়েকখানি বৈষ্বসাধনবিষয়ক 
ছে'ট ছোট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রেমভক্তি- 
চক্দিকা সব্বোৎকৃষ্ট। নরোত্তমের প্রার্থনাপদগুলির তুলন। 
নাই । আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা। ও ভক্তহ্ৃদয়ের গভীর বিশ্বাস এই 
পদগুলির মধ্যে অপুর্ব বঙ্কার তুলিয়াছে। নরোত্তমের 


_. এশিষ্তদিগের মধ্যে বড় পদকর্তা ছিলেন বসন্ত রায় এৰং 


শিবরাম। শ্রীনিবাসের শিত্যাদিগের মধ্যে কবি-হিসাঁবে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ- 
দাস চক্রবত্তাঁ, মোহনদাস, রাধাবল্পভদাস এবং যছুনন্দন। 
গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের মধ্যে কোন 
কোন বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বলিলে অন্তায় হয় না। ইনি কেবল 
ব্রজবুলিতেই পদরচন। করিতেন। ইহার পদগুলি ভাষার 
ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের এশ্বধ্যে বিষ্ভাপতির পদের সঙ্গে তুলনীয়ু। 
গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্টাম পিতামহের মত ব্রজবুলিতে পদ 
রুচনা! করিয়। খাতিলাভ করিযছিনলন । এই জগ পড় 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ্‌ ৬৩ 


রচনা অনেকটা গতান্বগতিক হইয়া দ্ড়াইয়াছিল। রূপ 
গোস্বামীর গ্রন্থে যে ভাবে কৃষ্ণলীল! ব্যাখ্যতি হইয়াছে, সেই 
ভাবেই সকলে পদ রচনা করিয়া যাইতেন ; নৃতনত্ব বা স্বাতন্ত্র্য 
দেখাইবার কোনই চেষ্টা ছিল না। সেই জন্য যোঁড়শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের পদগুলির তুলনায় এ ষুগের পদগুলি 
কাব্যসৌন্দর্যোে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে রামগোপাল দাস, জগদানন্দ, জয়কৃষ্চ মনোহর দাস 
এবং “হরিবল্লভ” এই ছন্সনামধারী বিশ্বনাথ চক্রবন্বী বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

 অপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহান্তদিগের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট 
জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল। ছুই একখানি ছাড়া সব- 
গুলিতেই মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচাধ্যের এবং গৌণতঃ নরোত্তম 
দত্তের জীবনী ও' কাধ্যকলাপ বণিত হইয়াছে । 

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাম ১৫২২ শকাঁকে অর্থাৎ 
:১৬০০-১ স্রীষ্টাব্ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বইটিতে গ্রীনিবাস 
“আচাধ্য ও তাহার সহকন্মাদিগের সন্বান্ধে অনেক তথ্য বিবৃত 
আছে। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিমীণও নিতান্ত অল্প নহে। 
যাহা হউক বাঙ্গালাঁয় বৈষ্ণবধন্মপ্রচারের ইতিহাস আলোচনা 
করিতে গেলে প্রেমবিলাসের প্রয়োজন অপরিহাধ্য । নিত্যানন্দ- 
দাসের প্রকৃত নাম ছিল বলরাম দাস। ইনি নিত্যানন্দের 
কনিষ্ঠ পত্ধী জাহ্বা দেবীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দের পুত্র 
বীরচন্দ্রের অন্নুচর ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 
ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরাম দাস। প্রেমবিলাস রচনা 
করিবার পূর্বে নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্রেরও একখানি জীবনী 
রচনা করিয়াছিলেন । বইটির নাম ছিল বীরচন্দ্রচরিত। এই 


৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


বইয়ের কোন পুঁথি আজও পাওয়! যাঁয় নাই। প্রেমবিলাসের 
মধো গ্রন্থকার বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ করিয়াছেন । 

গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত বিরচিত হয় শ্রীনিবাস 
আচার্ধোর কনিষ্ঠ ভাষ্য! গৌরাক্কপ্রিয়ার আদেশে । কবি 
গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য ছিলেন। বইটিতে শ্রীনিবাসের জন্ম 
হইতে ম্তাহার পুত্র গতিগোবিন্দের জন্ম পধ্যন্ত প্রধান প্রধান 
ঘটনাগুলি বগিত হইয়াছে । প্রেমামৃত প্রেমবিলাসের পরে 
রচিত হয়, কেননা ইহাতে নিতানন্দ্দীসের গ্রন্থের উল্লেখ 
রহিয়াছে । | | 

ল্লীনিবাস আচাঁধ্যের জোষ্ঠা কন্যা হেমলতা। দেবীর 
শিষ্ুদিগের মধ্যে যছুনন্দমন নামধারী ছুইজন ছিলেন, একজন 
ব্রাক্ষণ এবং অপরজন বৈদ্য । বৈদ্য ঘছুনন্দন সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগের একজন বড় কবি ছিলেন। ইনি অনেক ভাল 
ভাল পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং রূপ গোঁম্বামীর ছুইখানি 
নাটক-_বিদগ্ধমাধব এবং দানকেলিকৌমুদী, বিল্বমঙ্গলের 
কৃষ্ণকর্ণামৃত কাবা এবং কৃষ্ণদস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত 
মহাকাব্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন । ইনি শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
কীন্তিকলাপ লইয়া! একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা 
করেন : বইটির নাম কর্ণীনন্দ | "কাবাটি গুরু হেমলতা! দেবীর 
অনুরোধে রচিত হইয়া ১৫২৯ শকাঁব্দে অর্থাৎ -১৬০৭-০৮ 
্রীষ্টাব্দে দম্পূর্ণ হয় । এই শ্রেণীর আর একখানি বই বৈষ্ণবামৃত 
সম্ভবতঃ ত্রাঙ্মণ যছুনন্দনের ( নামান্তর যছুনাথ ) রচনা । 

শ্রীনিবাস আচাধ্যের পুত্র গতিগোবিন্দ বীররত্বাবলী 
নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের মহিমা 


কল্প ভারী কিশ্লাকিক্রানীছিশীগ | বল্ল 4 হও নী লিনা নখ ব্যান, 


'বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ৬৫ 


প্ৰলাগ নামক গ্রন্থে কবির প্রপিতাহ ক্লীচৈতষ্ের পারিধদ 
'বীবদন চট্ট এবং খুল্পতাত ও গুরু রামচন্দ্র গোস্বামীর ক্রিয়া, 
কাপ ও ধন্মোপদেশ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্ 
এবং বীরচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। বৈঞ্ঞব 
মাধনার ইতিহাসের পক্ষে বইখানি মূল্যবান্‌। 
_ গোগীব্ল্পভ দাসের রসিকমঙ্জলে শ্যামানুন্দের প্রধানতম 
শিষ্য রূসিকানন্দ বা রসিক মুরারির জীবনী বণিত হইয়াছে । 
বইখানির এঁতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকার 
রমিকানন্দের শিষ্য ছিলেন । 

গ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ্-সহচর্দিগের অন্যতম ছিলেন জগদীশ 
'পণ্ডিত। ইহার জীবনী বণিত হইয়াছে জগদীশচরিত্রবিজয় 
গ্রন্থে। শিষ্তপরম্পরা হিসাবে গ্রন্থকার জগদীশ পণ্ডিত 
হইতে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন । 
. অণ্তদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে 
অর্বশেষ পুস্তক্ক হইতেছে মনোহরদাস-রচিত অন্ুরাগবল্পী ৷ 
বইখানি ক্ষুদ্র বটে | বুন্দাবনে ১৬১৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৬- 
৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বইটি সম্পূর্ণ হয়। মনোহর কবির গুরুদত্ত নাম। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত 
ইইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্পেখযোগা হইতেছে 
“ছুখী” শ্যামদীস-বিরচিত গোবিন্দমমঙ্গল। কাব্যটি 'ঘোড়শ 
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অন্ুমানও অসঙ্গত নহে। 
শ্টামদাস দেব-উপাধিক কায়স্থ ছিলেন; ইহার নিবাস 
ছিল মেদিনীপুর জেলায় । পিতার নাম শ্রীমুখ । সন্দেহ হয়, 
“ইনি এবং কাশীরাম উভয়েই একই বংশের সন্তান ছিলেন। 
পরশুরাম চক্রবত্তীর কাব্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সমাদৃত 


৬৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ 


হইয়াছিল।' অভিরাঁমের গোবিন্দবিজয়, “দ্বিজ” হরিদাসের 
মুকুন্দমঙ্গল এবং কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল বিষুপুর অঞ্চলেই 
প্রচলিত ছিল। হরিদাস শ্রীনিবাস আচাধ্য সম্প্রদায়তুক্ত 
ছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বব অবলম্বনে ইনি একখানি 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ভবানন্দের হরিবংশ একটি নৃতন 
ধরণের শ্ীকৃঞ্ণমন্্ুল কাব্য । উহার সহিত সংস্কৃত হরিবংশ 
পুরাণের কোনই সম্পর্ক নাই। কবি পূর্ববঙ্গের লোক 
ছিলেন । কাঁব্যটি মন্দ নহে, তবে ভাবের দিক দিয়! এখনকার 
পাঠিকদিগের রুচিকর নহে। ভবানীদাস ঘোষ রচিত শ্ত্রীকৃষ্ণ-. 
মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন পালার পুঁথি অনেকগুলি পাওয়া 
গিয়াছে। ছুল্লভ পুত্র পরমানন্দের কাব্য শ্তরীমগ্ভাগবতের অনুবাদ । 

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্লনীলমণি এবং ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু 
অবলম্বনে ছোট ছোট বৈষ্ণব রসতত্বের রই অনেকগুলিই, 
রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে নন্দকিশোর 
দাসের রসপুষ্পকলিকা বা রসকলিকা, রামগোপাল দাসের: 
- 'রাধকিফণরসকল্পবল্লী বা রসকল্পবল্লী, এবং রামগোপালের পুত্র 
গীতান্বরের রসমপ্জরী এবং অষ্টরসব্যাখ্যা। রসকল্পবল্লী সম্পূর্ণ 
হয় ১৫৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । ইহাতে অনেকগুলি! 
পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । পদসংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে এট 
প্রাচীনতম বলিয়া ধরা যাইতে পারে । 

বেষ্ণবসাধন-ঘটিত অজস্র ছোটখাট বইয়ের মধ্যে মনোহরদাস! 
বিরচিত দিনমণিচন্দ্োদয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ৃ 
মনোহরদাস ছিলেন শ্্রীচৈতন্যের নীলাচলবাসী ভক্ত রামানন্দ, 
রায়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র। বজমোহন | 
দাসের চৈতশ্যতত্বপ্রদীপও একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। ৬৭ 


প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে কাশীরাম কৃত্তিবাসের 
পরেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কাঁশীরাম ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, 
উপাধি দেব। নিবাস বদ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার 
অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রানী পরগনার মধ্যে সিঙ্গি গ্রামে । 
কাশীরামেরা ভিন ভাই ছিলেন; জ্োষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণ- 
কিন্বর, কনিষ্ঠ গদাধর | তিন ভাই-ই সুকবি ছিলেন । ইহাদের 
পিতা | কমলাকাস্ত সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর 
অঞ্চলে চলিয়া যান। জস্তবতঃ সেখানে ইহাদের আতীয়- 
স্বজন ছিল। কাশীরামের কথা হইতে জান! যায় যে, ইহাদের 
গরু হরিহর মুখুটি মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিহরপুরের 
বাসিন্দা ছিলেন। কমলাকাঁস্ত যখন দেশত্যাগ করেন তখন 
কাণীরামের কাব্য খাঁনিকট। রচিত হইয়াছে । 
_. কাশীরামের জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকিস্কর বাল্যকালেই বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়া গুহত্যাগ করেন। ইহার লেখা ছুইখানি 
কাব্য পাওয়। গিয়াছে ৷ একখানি শ্রীকৃষ্ণবিলাস-_শ্রীমন্ভাগবত 
- অবলম্বনে রচিত বর্ণনামূলক কৃষ্ণলীলা৷ কাব্য দ্বিতীয়টি 
নাম ভক্তিভাবগ্রদীপ। এখানি হইতেছে তাহার গুরু জয়- 
_ গোপাল-রচিত ভক্তিভাঁবগ্রদীপ নাঁমক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ । 
 জয়গোপালের পিতা ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম 
পারিষদ সুন্দরানন্দ । | 
কাশীরামের পাগুববিজয় বা ভারত-পীচালী বাঙ্গালায় 
 জ্লেখ। মহাভারত* কাব্যসকলের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে 
শ্রে্ঠ। রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় অবধি 
ইহা সমান সমাদর ও মর্ধ্যাদা পাইয়া আসিতেছে । বাঙ্গালীর 
নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধীন উৎস কাশীরামের কাব্য । 


৬৮ বাঙ্গাল! সাহিতোর কথা 


কাশীরামের ভারত-পচালীর আদি-পর্ধ সম্পূর্ণ হয় ১৫২. 
শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে । ইহার ছুই বৎসর প্ 
বিরাট-পর্র্ব সম্পূর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিরাট-পব 
রচনার পর কাশীরামের মৃত্যু হয় এবং তীহার পুত্র কাব্যা 
সমাপ্ত করেন । এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন তথ্য বা যু্ি 
নাই 

গদাধরের রচিত কাব্যের নাম জগন্নাথমঙ্গল, সংক্ষে্ে 
জগত্মঙ্গল। এই বইতে পুরীর জগন্নাথদেবের মাহা ত্ম্স্চব 
পৌরাণিক কাহিনী বণিত হইয়াছে । জগন্নাথমঙ্গল সমাং 
হয় ১৫৬৪ শকাক্দে অর্থাৎ ১৬৪২-১৩ শ্রীষ্টারো | 

কাশীরাম ছাড়াও ছুই চাঁরি জন কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বাঙ্গালাঁয় মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ৫দ্বিজ 
হরিদাঁসের অশ্বমেধ-পবেরের কথা পূর্বের্ব উল্লেখ করিয়াছি 
ঘনশ্যামদাস, কুষ্চানন্দ বসু এবং অনন্ত মিশ্র-_ইহারাও শু: 
অশ্বমেধ-পবরবই রচন করিয়াছিলেন। বিশীরদের শুধু বন-পর্ব্বং 

বিরাট-পব্ব পাওয়! গিয়াছে । বিরাট-পবর্ষ সম্পূর্ণ হয় ১৫৩৩ ব 
১৫৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১২ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে | উড়িষ্যাবাসি 
কবি সারলও বিরাট-পর্বব রচনা করিয়াছিলেন । নিত্যাঁনন 
ঘোষের মহাভারত কাবা পশ্চিমব্ঙ্গে প্রচলিত ছিল । শ্ত্রীনাৎ 
ব্রা্ষণের কাঁবোর গ্রুচার কোচবিহার অঞ্চলেই সীমাবদ 
ছিল। ূ 

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ছুই একখানি রামায়ণ কাব্য রচিৎ 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অদ্ভুত-আচার্য্যের কাব্যই .বিশেং 
উল্লেখযোগ্য ।  অদ্ভুত-আচার্যের বই উত্তরবঙ্গে বিশে, 
সমাদর. লাভ করিয়াছিল । এমন কি, কৃত্তিবাঁসের প্রচলিত 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। ৬৯ 


সকল সংস্করণেই অদ্ভুত-আচাধ্যের কীব্যের কোন্ন কোন অংশ 


ঢুকিয়। গরিয়াছে। কবির প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্দ । 
হার নিবাস ছিল পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ড গ্রামে | 


১২. 

বিবিধ কাব্য 
ূ্বঙ্গে এই সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের আবাদ চলিতে 
থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তিন চারিখানি মাত্র মনসাঁমজল্‌ 


কাব্য রচিত হয়, এবং তার মধ্যে একখানি হইতেছে 
এইজাঁতীয় সমুদয় কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গে এইটিই 


এখন পর্যান্ত একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে । [কাব্যটির 


রচয়িতা ক্ষমানন্দ বা! ক্ষেমানন্দ কাঁয়স্থবংশীয় ছিলেন। অনেক 


স্থলে ভণিভায় ইনি নিজেকে_ কেতকাদাস-__অর্থাৎ কেতকা 


বা অনসার সেবক-_বলিয়াছেন। ক্ষমানন্দের নিবাস ছিল 


্ লজ 


দক্ষিণ রাড, দ রাট়ে, দামোদরের দক্ষিণ বা পশ্চিম তীরে কোন গ্রামে । 
১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বার! 
খানের মৃত্যুর অল্প কিছু কাল পরে কাব্যটি রচিত হয়। 
মুকুন্দরামের পর হইতে যে সকল রাটীয় কবি মনসামজল . 
অথবু] ধর্দমমঙ্গল কাব্য রচন্। করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
একটা প্রথা ফঁড়াইয়। যায় দেব্তার নিগ্রহ-অন্ুগ্রহ, উপলক্ষে 


বৃ আপনিচ ও গোপণ দেওয়া। এই 


বিবরণে প্রায়ই দেখা যায় যে কবি স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের ব। 
জমিদারের লাঞ্নায় অথবা! ঘরের লৌকের তাড়নীয় গৃহ- 


: পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন এবং পথে দেবতা তীহাকে 
, প্রথমে নিগৃহীত করিয়া! পরে অনুগ্রহ বর্ণ করিতেছেন এবং . 


৭৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


স্বীয় মাহাত্কাব্য বা “মুক্গল” রচনা করিতে আদেশ দিতেছেন । 
এইজাতীয় আত্মপরিচয় ক্ষমানন্দের কাব্যেও পাওয়া যাঁয়। 
ক্ষমানন্দ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহ! নিয়ে দেওয়া! গেল। 
গ্রামের জমিদার চন্দ্রহাঁসের পুত্র বলভদ্রের মৃত্যু হইলে 
গ্রামে অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইল। স্থানীয় বন্ধু- 
গণের উপদেশে সপরিবারে কবি গৃহত্যাগ করিয়া জগন্নাথপুর 
গ্রামে চলিয়া গেলেন। স্খোনে রাজা বিষুদ্াসের ভাই 
তাহাদিগকে অল্প কিছু ভূসম্পন্তি দিয় স্থিত করাইলেন। 
একদিন কবির মাঁ তাহাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 
তোমরা কি রাজার বেটা, ঘরে নাই খড় কুটা, 
দেখ পুত্র পরের আশ্রম । 
মাতার ভর্খসনায় কবি তখন চলিলেন খড় কাটিতে__ 


মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয়) 
| সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই । 
অব্সান দেখি বেলা, গ্রামের উত্তরে জলাঃ 


খড় কাটিবারে তথা! যাই ॥ 

সেখানে গিয়া ক্ষমানন্দ দেখিলেন, পাঁচ ছয় জন ছেলে 
খোল! দিয়া জল সিচিয়া মাছ ধরিতেছে। কবি খড় 
কাটিবার কথ ভূলিয়। গিয়া সেখানে দীড়াহিয়া মাছ্ধরা 
দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে কবিরও লোভ হইল 
মাছ ধরিতে । কিন্তু ছেলেরা তাহাকে মাছ ধরিতে দিল ন।। 
ক্ষমানন্দের বয়স তখন অল্প বুদ্ধিও পরিপক্ক নয়; তিনি মাছের 
হাঁড়ি কাঁড়িয়া। লইয়া ভাইকে দিয়া ঘরে পাঠাইয়! দিলেন। 
ছেলেরা খানিকক্ষণ গালাগালি দিয়। যে যাহার বাড়ীতে চলিয়! 
গেল। কবি একেল! সেই জলায় রহিয়া' গেলেন খড় কাটিবার 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! '. ৬ 


জন্য। কিন্ত তখন সন্ধা। ঘনাইয়। আসিয়াছে ।' এমন সময় 
_আচ্ধতে আইল ঝড়, পগারে গড়ায় খড়, 
সম্মুখে দেখিলাম মুচি মাগী ॥ 
যুটচিনী আর কেহই নহেন, মনসা! দেবী । 
মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরি, 
কাপড় কিনিতে আছে টাকা ? 
কবি ভয়ে বিন্ময়ে বিমুঢ় হইয়া সঙ্গে যে একটি টাকা ছিল 
তাহা দেবীকে দিতে ফাঁইতেছেন, এমন সময় 
চরণে পিগীড়া খায়, ক্ষমানন্দ ফির্য। চাঁয়, 
সম্মুখে মুচিনী অদর্শন | 
কবির বিস্ময় তখন চরমে উঠিয়াছে। অতঃপর দেবী 
তাহাকে স্বরূপ দেখাইলেন । কবি বলিতেছেন, 
বেষ্টিত ভুজঙঠাটে অবতরি মাঝ মাঠে, 
দেখি মোর মুখে উড়ে ধুলা । 
পাইলাম মশস্তাঁপ, দেখিলাম অনেক সাপ, 
আমারে বেড়িল কথোগুলা ॥ 
দ্রেবী বলিলেন, আমার এই যে রূপ দেখিলে, ইহা! 
কাহারো কাঁছে বলিও না, বলিলে তোমার ভাল হইবে না; 
তুমি আমার কাহিনীকাঁবী রচনা করিয়া গাহিয়! বেড়াও, 
তোমার ভাল হইবে । 
ইহাই ক্ষমানন্দের কাব্যরচনার “ইতিহাস । 
অন্ত এক ক্ষমানন্দ রচিত একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র মনসামঙ্গল 
কাব্য মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে । 
কাব্য হিসাবে এটি নিন্দনীয় নহে। বিষু পালের মনসা-: 
মঙ্গলের পুঁথি বীরভূম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে । এই 


গই বাঙ্গাল। লাহিতোর কথা! 


কাব্যটিতে নানা বিশেষত্ব আছে। এটি ষোডশ শতাব্দী: 
রচনা হওয়াও বিচিত্র নয়। কাঁলিদাসের মনসামঙ্গল ১৬১৭ 
শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ স্রীষ্টার্ধে রচিত হয়। ইতি বর্ধমান 
বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলে 
অধিবাপী জগজ্জীবন ঘোবালের মনসামগ্গলে কিছু কিছু নৃতন: 
আছে? 

“দ্বিজ” হরিরামের কাব্য এবং দদ্ধিজ” জনার্দন বিরচিত 
ব্রতকথা-জাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব্য মঙ্গলচণ্তী-পাঁচালী ছাড় 
আর কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রচিত হয় নাই। এই কাব্যটিতেও শুধু ধনপতির উপাখ্যা; 
আছে, কালকেতুর উপাখ্যান নাই । এই সময়ে রচিত দেবা 
মাহাত্ম্যস্চক প্রায় সকল কাব্যই মার্কগেয় পুরাঁণের অন্তর্গ, 
হুর্গীসপ্তশতী বা চণ্তী অবলম্বনে লিখিত হইম্বাছিল। “ছি 
কমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল বা চগ্ডিকাঁবিজয়, অন্ধ কবি ভবানী 
প্রসাদ রায়ের ছুর্গীমঙ্গল এবং রূপনারায়ণ ঘোষের হুর্গামঙ্গ, 
এইজাতীয় কাব্য। কমললোচনের নিবাস ছিল রঙ্গপু 
জেলার ঘোড়াঘাট পরগনায়। ভবাঁনীপ্রসাদ এবং বূপনারায় 
দুইজনেই ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন । গোবিন্দদাসে 
_কালিকামঙ্গলও এইজাতীয় কার্বা। উপরন্ত ইহাতে বিক্রম 
দিত্যের উপাখ্যান, মীননাথের কাহিনী এবং বিদ্যান্সুন্দরে; 
গল দেওয়। আছে । কাহারও কাহারও মতে গোবিন্দদাঁসে 
কাব্য * ১৫৩৪ শকাব্ে অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীষ্টাঞ্ষে রচিং 
হইয়াছিল । | 

শিবের গৃহস্থালীবিষয়ক অথবা শিবমাহাত্মযস্্চক ছোঁটখা 
লাাবাও ছরক্ট একখানি পাওয়া চিয়াঁন্ি । “ছিভাত বিদাবির জর 
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কাব্য মুগলুব্ধ ১৫৯৬ শকান্দে অর্থাৎ ১৬৭৪-৭৫ শ্রীষ্টাব্দে রচিত 
হয়। ইনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়।, অনুমান 
 হয়। কবিচন্দ্রের শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বিঞ্ুপুরের রাজা 
| বীরসিংহের রাজ্যকাঁলে- অর্থাৎ ৬৬৫৬-৮২ হ্বীষ্টাবের মধ্যে 
, রূচিত হয় ্‌ 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের এক কৰি উচ্চ কবিত্বশক্তি- 
সম্পন্ন না হইলেও কাব্যের বিষয়বস্তু নির্ববর্টনে অসামান্যত। 
দেখাইয়াছিলেন । ইনি কৃষ্ণরাঁম দাস, জাতিতে কায়স্থ, বাসস্থান 
কলিকাতার উত্তরে বেলঘরিয়ার নিকটে নিমিতা বা নিমতা! 
গ্রাম। ইহার পিতার নাম ভগবতী দাস, এবং পুত্রের নাম 
_ শীলক্ঠ। কৃষ্চরামের রচিত তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে 
_ প্রথম কাব্য কালিকামঙ্গল ; ইহাতে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার 
. ব্যপদেশে বিষ্ান্ুন্দর-কাহিনী বগিত হইয়াছে। কাব্যটি 
সায়িস্তা খানের সুবেদারির সময়ে ( ১৬৬৯-৭০ বা ১৬৭৯-৮৯ 
্ীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ প্রথম দফাতেই) রচিত হইয়াছিল। কবির 
বয়স তখন বিশ বৎসর । দ্বিতীয় রচন। ষষ্টীমঙ্গল ব্রতকথা- 
_ জাতীয় ক্ষুদ্রকাব্য | ইহ! রচিত হয় ১৬০১ শকাঁবে অর্থাৎ 
১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে । তৃতীয় কাব্য রায়মঙ্গল একেবারে নৃতন, 
জিনিষ । ইহাতে সুন্দরবন, অঞ্চলে উপাসিত ব্যাম্র-দেবত! 
দক্ষিণরায়ের মাহাক্ম্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আন্ুষঙ্গিক- 
ভাবে এ অঞ্চলের কুস্তীর-দেবতা৷ কালুরায়ের এবং পীর বড় খ৷ 
গাজীর কাহিনীও দেওয়া আছে । দক্ষিণরায়ের পৃজ। স্ুন্দর- 
বন অঞ্চলে অর্থবৎ চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে ও 
তংসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, এবং এই প্রদেশে 
বড় খা গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। গাজী 


গা 
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সাহেবের এবং কালুরায়ের গাঁন ময়মনসিংহ অঞ্চলেও অগ্যাঁপি 
প্রচলিত আছে । 

রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ ষ্ঠ 
রচিত হয়। কিন্তু দক্ষিণরায়ের বিষয়ে এইটিই প্রথম কাব 
 নহে। কৃষ্ণরাম তাহার পূর্ববর্তী এক কবি মাধব-আচার্ষ্যের 
কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। রায়মঙ্গলের মূল আখ্যায়িক 
সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল । 

বড়দহের বণিক দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও ক 
তুরঙ্গ সহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল । চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর 
ধনপতি যেমন সমুদ্রবক্ষে “কমলে কামিনী” দৃশ্য দেখিয়াছিল, 
পথে দেবদত্তও তদনুূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিল__সাগির- 
মধ্যে সুন্বরবনের প্রতিচ্ছবি । কথায় কথায় এই দৃশ্যের ব্যাপার 
_ দেবদত্ত তুরঙ্গের রাজা স্থুরথকে জানাইল এবং ভাহাঁকেও 
দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু দেবদত্ত রাজাকে প্রতিজ্ঞামত 
সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিল না । ফলে জীবনের মত কারাক্ুদধ 
হইল। এদিকে বহুদিন কাটিয়া গেল; দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত 
পিতার কোন বার্তা না পাইয়া নিজেই তুরঙ্গ সহরে যাইতে 
প্রস্তুত হইল। জাহাজ গড়িবার জন্য রতাই নামক “বাউল্যা” 
বা কাঠুরিয়াকে বন হইতে কাঠি কাটিয়া আনিতে হুকুম 
করিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের অধ্যুষিত একটি বড় গাছ 
ছিল। সে গাছটি কাটাতে দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের 
নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া, রায় বড় বড 
ছয় বাঘকে পাঠাইলেন; তাহারা রতাইয়ের ছয় ভাইকে 
মারিয়। ফেলিল | (রতাই আতশোকে আত্মহত্যা করিতে 
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ছেদন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহার ছয় 
ভাইকে বধ করিয়াছেন; রতাই যদি পুত্রবলি দিয়া" দক্ষিণ- 
রায়কে পূজা করে তবে তাহার ছয় সহোদর পুনজীঁবিত হইবে । 
রতাই শুনিয়া তদ্দণ্ডেই দক্ষিণরায়কে পুজা! করিয়! পুত্রকে 
বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবিভূর্ত হইয়। রতাইয়ের 
পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন । 

রতাই কাঠ লইয়া আসিল। হনুমান এবং শক 
আসিয়৷ নৌকা গড়িয়া দিল। -পুষ্পদন্ত সাত ডিঙ্গ৷ ভাসাইয়া 
সমুদ্রযাত্রা করিল। মাতা স্ুখীলার স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া 
দক্ষিণরায় পুষ্পদস্তকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
পথে পুষ্পদস্ত পীর বড় খী গাজীর .মোকাম এবং দক্ষিণরায়ের 
গুজাস্থান দেখিলেন। এ বিষয়ে পুম্পদস্ত কিছুই জানেন 
না বলিয়া জানিতে কৌতৃহল প্রকাশ করিলে কর্ণধার গীর ও 
দক্ষিণরায়ের কাহিনী, তাহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, 
এইরূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 

ধনপতি নামে পূর্বে এক সদাগর ছিল। সে বাণিজ্যে 
যাইবার পথে এই স্থানে নামিয়া দক্ষিণরায়ের পূজা করিল। 
পীরের পুজ। না করায় অনেক ফকীর আসিয়া তাহাকে পীরের 
পৃ করিতে বলিল। বণিক কুবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া 
ফকিরদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা গাজীর নিকট 
গিয়া নালিশ করিল যে দক্ষিণরায় আর তাহার ব্যান্ব- 
অনুচরদিগের প্রতাপে আর কেহ পীরের সমাদর করিতেছে 
না; তাহারা অশেষ ছৃর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে । গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া! 
আদেশ দিলেন, “দক্ষিণরায়কে বাঁধিয়া আন।” গাজীর 
আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরেরা গিয়! দক্ষিণরায়ের প্রাতিম। 
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ও,পুজা স্থানের ঘর ছার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল এবং পুরোহি 
ব্রান্ধণকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল এদ্রিকে বর 
বেনে আসিয়। দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইল। দক্ষিণরা 
তাহার ব্যাস্র সৈন্য লইয়া! গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন 
গাজীরও সৈন্য সব বাঁঘ। রায়ের সেনাপতি বাঘ হীর 
গাঁজীর সেনাপতি বাঘ দাউদ খান। উভয় দলে যুদ্ধ বাঁধি 
গাজীর দল হারিয়া পলাইয়া গেল। গাজী তখন স্ব 
_ রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন ; উভয়ের মধ্যে ঘে! 
লড়াই চলিল। পরাজিতপ্রায় হইয়া গাজী রুখিয়া দাড়াইলে 
এবং সাত হ'জার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কো 
বসাইলেন। দক্ষিণরায়ের যুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইং 
পড়িল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমন 
হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের, প্রকোপে পৃথি 
রসাতলে যায় দেখিয়। ঈশ্বর অর্-শ্রীকৃষ্ণ অদ্ধ-পয়গন্ধর বে 
আঁবিভূতি হইয়া ছুইজনকে ক্ষান্ত করিলেন এবং উভয়ের ম্ 
সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়া দিলেন । মিটমাটের সর্ত হইল ( 
গীরের মৌকামে তাহার পুজা নির্ব্িদ্বে চলিবে এবং দক্ষি 
রাঁয়ের মুণ্ডের প্রতিমা দক্ষিণ দেশে পূজিত হইবে, আ' 
_ কালুরাঁয়ের অধিকার হইবে হির্জলী অঞ্চলে । 

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদস্ত সে স্থান হইতে নৌৰ 
ছাড়িয়। দিল। সমুদ্রে পড়িয়া রামেশ্বর ছাড়িয়া কিছু দুর 
সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেই আশ্চর্য দৃশ্থয দেখিল। 

ইহার পর পুথি খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্ত গঞ্টে 
পরিণতি সহজেই অন্থুমান করা যাইতে পারে । পুষ্পদস্ত 
প্রতিজ্ঞায় হারিয়। গিয়া কারাগারে যাইবে অথবা প্রাণদ 
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দণ্ডিত হইবে, কিন্তু দক্ষিণরায়ের স্মরণ করায় তিনি আসিয়! 
পিতাপুত্রকে উদ্ধার করিবেন। তাহার পর যথারীতি 
রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পিতার সহিত দ্র স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। 


০ 


বাঙ্গালী মুসলমান কৰি 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার 
বন্যাআোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভাবধারায় অমগ্র 
দেশের চিত্তভূমি পরিষিক্ত হইয়া সরস ও সিপ্ধ হইয়৷ 
উঠিয়াছিল, এবং তাহাতেই গীতিকাব্য. এরপ প্রাচুধ্য লইয়। 
পুষ্পিত ও বিকশিত হইতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার 
মুসলমানগণ পূর্বব হইতেই মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইয়! 
গিয়াছেন। আ্ুতরাং মুসলমান কবিরাও যে বাঙ্গীলায় ও 
ব্রজবুলিতে রাঁধাকৃষ্চবিষয়ক গীতিকাব্য রচন| করিবেন তাহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান 
পদকর্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট হইতেছেন_-নসীর মামুদ, সৈয়দ 

সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, 1, আলি রাজা এবং আলাওল। 

পাঠান রাজগণের এৰং তাহাদের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের 
অনুকরণে আরাকাঁন রাঁজসভা! সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সমাদর ও পুষ্টপোষকত। জাগাইয়া রাখিয়াছিল। 
আরাকান রাজসভা'র মারফত ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে 
_ প্রচলিত আরব্য-উপন্যাসজাতীয় গল্প বা লৌকিক কাহিনী 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে আমদানী “হইয়াছিল। আরাকান রাঁজ- 
সভায় সংবদ্ধিত সব কবিই মুসলমান ছিলেন। ইহাদের 


৭৮ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা . 


মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছেন দৌলত কাঁজী। আরাঁকান-রাজ 
শ্ীস্ৃধর্্দার. (রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ শ্রীষ্টাবে ) কর্মচারী 
আশরফ খানের আদেশে ইনি সতী ময়নামতী বা 
লোরচন্দ্রানী কাব্যের পত্তন করেন, কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই 
তাহার দেহত্যাগ হয়। বন্ুকাঁল পরে ১৬৫৯ শ্রীষ্টাবে আলাওল 
বাকি অংশ রচন। করিয়া দিয়! কাব্যটি ম্পূর্ণ করেন। 


আরাকানের এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। ইহার রচিত 
পদ্মাবতী অতি উপাদেয় কাব্য । কাব্যটি মালিক মুহম্মদ 
জৈসীর হিন্দী কাব্য পছ্মাবৎ অবলম্বনে রচিত। আরাকানের 
রাজা থদে। মিন্তারের (রাঁজ্যকাঁল ১৬৪৫-৫২ ) উজীর মাণগন 
ঠাকুরের অন্থরোধে আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন। 
আলাওল আরও অনেকগুলি কাব্য রচন! করিয়াছিলেন__ 
সৈফৃ-ল্-যুল্ক বদিউ-জ.জামাল, হপ্ত পৈকর, তোহ.ফা, এবং 
সিকন্দর-নাম। কিন্তু এই কাব্যগুলি পদ্মাবতীর মত অত 
উৎকৃষ্ট নহে এবং সেরূপ জনপ্রিয়ও হয় নাই। দৌলং 
কাজীর মত আলাওলও অনেকগুলি চমৎকার বৈষ্ণবপ্দ রচনা 
, করিয়াছিলেন। আলাওলের রচনীভঙ্গি সুন্দর, আরকী- 
. ফারসী শব্দের প্রয়োগের বাহুল্য একেবারেই নাই । 

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুর গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল 
খানের নামেই এই গ্রামের নাম । কবিও পরাগলের বংশধর 
ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখ! 
তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে_-জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ এবং 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৭৯ 


জ্ঞানপ্রদীপ যোগসাধনার বই। নবীবংশ বিরাট কাব্য । 
ইহাতে বারজন নবী অর্থাৎ অবতার বা! মহাপুরুষের কাহিনী 
বণিত হইয়াছে । নবীদিগের মধ্যে ব্রন্ধা, বিষু, শিব এবং 
শ্রীকৃ্কও আছেন। পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে 
কবি বিশেষ সুন্স্াদশিতা সহকারে হিন্দু এবং ইস্লাম ধন্মের 
সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন । তৃতীয়ু, কাব্যখাঁনি বোধ 
হয স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, নবীবংশেরই শেষ ভাঁগ। 

শেখ টাদের রস্থলবিজয় কাব্যও হজরৎ মহম্মদের জীবনী 
লইয়৷ বিরচিত। কাব্যটি বিশেষত্বহীন নহে । শাহ মহম্মদ 
সগীরের ইউন্থফ-জোলেখাঁও সুন্দর কাব্য । মহম্মদ খানের 
মকৃতু-ল্ হোসেন (রচনাকাল হিজির। ১০৫৬ সাল) কাব্যে 
কারবালার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । আবছুল নবীর আমীর 
হামজা উল্লেখধোগ্য কাব্য । শেষোক্ত কাব্যটি অষ্টাদশ . 
শতাব্দীর রচন। হইতে পারে | 


১ 

ধর্মঠাকুরের ছড়া ও ধন্মমঙ্গল কাব্য ২.৮ 

ধন্মঠাকুরের পুজা বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। বাঙ্জালাদেশে যে মহাষান বৌদ্বধন্ম প্রচলিত ছিল, 
তাহা পরে তান্ত্রিক সহজযানে রূপান্তরিত হয় । এই সহজ- 
যানের সাধকদিগের্‌ রচিত গীত বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা 
পুরীতন নিদর্শন । বৌদ্ধ গানগুলি সন্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা 
করিষাছি। তান্ত্রিক সহজযানের সঙ্গে নাথপন্থী শৈব যোগী- 


দিগের ধম্মমত এবং অনাঁধ্য ধন্মবিশ্বাসও কিছু কিছু মিশ্রিত 
হঈঠার পন্থাপত্াল কালে কঙ্কাইভিরন । পর্বত েললিল বিজন 


৮০ বাঙ্গালা সাহিতোর কথ! 


স্ষ্টিতত্ব এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী দেশে বরাবরই 
প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসাঁমঙজলে, মাণিক দন্তের 
চণ্তীমঙ্গনৈ, বিষণ পালের মনসামঙ্গলে এবং অন্তান্ত প্রাচীনতর 
বাঙ্গালা কাব্যে আমরা ধর্পুজকদিগের নিজন্ব পৌরাণিক 
কাহিনীর কিছু কিছু পরিচয় পাই। ধর্মঠাকুরের পুজী সমাজের 
নিয়স্তরের জাতিদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্গণাদ 
উচ্চবর্ণের মধ্যে ধন্মপূজ। নিতান্ত গছিত ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মাণিক গাঙ্গুলী বলিয়াছেন, “জাতি যায় তবে প্রভু 
যদি করি গান।” এককালে অর্থাৎ পঞ্চদশ-বোঁড়শ শতাব্দীতে 
এবং তাহারও পুরে ধর্পূজা সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহা! কেবল রাঢ 
দেশে, বিশেষ করিয়। দামোদরের দক্ষিণ এবং পশ্চিমতীরবর্তবী 
ভূভাগে, সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এখনকার “দিনের বড় বড় 
ধর্ম্মঠাকুরের স্থান.সবই এই অঞ্চলে । সম্ভবতঃ এই স্থানেই 
ধর্মপূজার উৎপত্তি হয়। ধর্্মপৃূজকদিগের পুরাণের মতে 
সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী, যাহার তীরে ধন্মের আদিস্থান “হাকন্দ” 
অবস্থিত, তাহা দামোদরের প্রাচীন উপনদী বাঁকার শাখানদী 
ছিল। এই নদীর শুপ্ধ খাত বর্ধমীন জেলার পূর্ব্ধাংশে মেমারীর 
নিকটবর্তী স্থানে এখনও স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যাহা হউক, 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ধর্্মঠীকুর শিব অথবা বিষণ অথবা! 
উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আরম্ত করেন, এবং ধীরে ধীরে 
ধ্পূজা। ব্রান্মণ্যধর্মের মধ্যে গুপ্তভাবে আপন স্থান অধিকার 
করিয়া লইতে থাকে । ধর্মঠাকুরের কোন প্রতিমা নাই, 
কন্াকৃতি প্রস্তরধণ্ডই ধর্্মঠাকুররের প্রতীক । এখন যে সকল 
স্্ীনে ধর্ম্মঠাকুর আছেন তাহারা প্রায়ই শিবরূপে পুজিত 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা ৮১ 


হইভেছেন; এই সব স্থানে ধর্মের গাজন শিবের-গাজন রূপে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা যে মূলে শিব ঠাকুর 
ছিলেন ন! তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয় একটি অনুষ্ঠানে--শিবের 
_গাজনে পাঁঠা বলি হয় নাঁ, কিন্তু ধর্মের গাজনে এখনও হয় । 
ধর্মপূজাঘটিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া! যায় সেগুলি ছুই 
শ্রেণীতে পড়ে । এক শ্রেণীর গ্রন্থে ধন্মপুজার বিধাঁন এবং 
তদনুঘায়ী মন্ত্র ও ছড়া ইত্যাদি আছে; এগুলিকে ধর্মপূজকের 
কড়চা বা সাধুভাঁষায় ধন্মপুরাণ অথবা ধন্মপুজাবিধান বলা 
যাইতে পাঁরে। অপর শ্রেনীর গ্রন্থ হইতেছে ধর্মমমঙ্গল কাঁব্য ; 
ইহাতে ধর্মঠাকুরের মাহাত্্যজ্ঞাপক পৌরাণিক ও লৌকিক 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । এগুলি ধন্মপূজীর সময়ে অথবা 
অন্য সময়েও রামায়ণ, চণ্তীমঙ্গল ইত্যাদির মত নিষ্ঠাসহকারে 
গাওয়া হইত, এবং এখনও স্থানে স্থানে হইয়া থাকে । 
সাহিত্য হিসাবে ধর্দমপূজাবিধানগুলির বিশেষ কোন মূল্য" 
নাই। নাঁনাকারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে তথাকথিত 
 শৃন্তপুরাণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । তিনটি বিভিন্ন 
ধ্মপূজাবিধান পুঁথি নগেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় কর্তৃক 
সম্পাদিত হইয়া শুন্যপুরাণ নামে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌ হইতে 
১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয় বইটির বানান একটু অদ্ভুত 
রকমের, তাহা হইতে এবং বিষয় বস্তু হইতে অনেকের 
ধারণ! হইয়া! গেল ষে বইটি খুবই প্রাটীন। কেহ বলিলেন, 
একাঁদশ শতাব্দী, কেহ বলিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী; অপরে 
বলিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নহে। কিন্তু শুন্যপুরাঁণ 
একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্র কতকগুলি ছড়। 
এবং কতকগুলি কাহিনীর টুকরামাত্র সঙ্কলিত আছে । এগুলি 
সি সু 


৮২ | বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


বিভিন্নকালে” বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাঁয়__নিরঞ্জনের উদ্মা কবিতাটি সহদে 
চক্বন্তীর অনিলপুরাণ হইতে গৃহীত। এই কাব্য অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল । শুন্তপুরাঁণে কিছু কিছু 
প্রাচীন অংশ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কোনটিকেই 
ভাষার.. খাতিরে ষোড়শ শতাব্দীর পুর্বে ফেলা যায় না। 
নিরঞ্রনের উদ্মা ব্যতীত শিবের চাষ ও সূর্যের ছড়া অংশ 
ছুইটিও মৃল্যবান্‌। ধর্মপূজাবিধানগুলি ধর্পের আদি পুরোহিত 
রামাই পণ্ডিতের নামে চলে । 

ধন্মমঙ্গলগুলি যথার্থই কাব্য । সকল র্মঙ্গলগ্ুলিতেই 
একই উপাখ্যানের সাহায্যে “আদিদেব” ধন্মের মাহাত্ম্য 
বণিত হইয়াছে । এই উপাখ্যানের মূলে আছে কতকগুলি 
উপকথা বাঁ গল্প এবং হয়ত অন্পস্বক্প এঁতিহ্াসিক ঘটনার 
আভাস। অনেকে-ধর্মমঙ্গলের পাত্রপাত্রী এবং ঘটনাগুলিকে 
সম্পূর্ণরূপে এতিহাসিক বলিয়! অনুমান করেন। এ অনুমানের 
বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। ধর্মমঙ্লগুলি সবই দক্ষিণ রাঢ়ের 
কবির রচনা এবং সম্ভবতঃ ছুইখানি ছাড়া সবগুলিই লেখা 
হইয়াছিল দাঁমোদরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান জেলায় 
এবং বদ্ধমান-হুগলী-বাকুড়ার সীমান্ত প্রদেশে । দক্ষিণ 'রাটের 
কবিদিগের একটা বড় বিশেষত্ব আছে; ইহাদের প্রায় 
সকলেই আত্মবিবরণের সঙ্গে কাঁব্যরচনার ইতিহাঁস বা 
*গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণ” কিছু না কিছু দিয়াছেন। ছুই একজন 
ছাঁড়| কোন ধর্মমঙ্গল-রচযিতাই ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই । 

ধন্মমঙ্গল কাঁব্যের উপাখ্যান সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে । 

গৌড়েশ্বরের অধীন ময়নার সামস্তরাজ কর্ণসেনের ছয় 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। ৮৩) 


পুত্র ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষকে দমন .করিতে খ্বিয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে বৃদ্ধ বয়সে কর্ণসেন গোৌড়েস্বরের 
শ্বালিকা রগ্তাবতীর পাঁণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে 
গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী মহামদ বা মানুগ্যার সম্পূর্ণ অমত ছিল। 
রঞ্জাবতী ছিলেন ধর্্মঠাকুরের ভক্তিমতী উপাসিকা। তিনি 
_পিতৃগৃহে বয়স্ক সহচরী সাঁফুলা বাঁ সীসুলার নিকট ধর্ম্মপুজ। 
পরিক্ষা করিয়াছিলেন । ধর্মের অনুগ্রহে বরঞ্জাবতীর গর্জে 
বৃদ্ধ কর্ণসৈনের পুত্র জন্সিল লাউসেন। রঞ্জীবতীর পুত্র 
হইয়াছে শুনিয়। মহামদের ঈর্ধ্যানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল ; 
ভাহার চেষ্টা হইল, কি করিয়া শিশুকে নষ্ট করা যায়। 
_ল্লাউসেন দেবতাদের অনুগ্রহ পাইয়া মহামদের সকল চক্রান্ত 
বিফল করিয়। ধীরে ধীরে বাড়িয়। উঠিয়। যৌবন লাভ করিল। 
লেখাপড়ায় এবং যুদ্ধবিগ্য'য় তিনি অসাধারণ পারদশিতা লাভ 
করিলেন। এখন গৌড়ে গিয়া রাজার নিকট নিজের বাহুবল 
কৌশল প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার লাভ 
করিতে তাহার বাসন। হইল । পুত্রের নির্বন্ধাতিশয্যে কর্ণসেন ্‌ 
ও রূঞ্জাবতী লাউসেনকে গৌড়ে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। 
পোস্ত-ভীতা কর্পুরধবলকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়ের 
উদ্দেশে বাহির হইলেন । পথে প্রথমেই পড়িল জালন্দার গড়। 
এখানে কামদল বা কামদ (অর্থাৎ “কেঁদো” ) বাঘ স্থানীয় 
রাজা-প্রজাকে হত্যা করিয়া নিধিবন্ধে বাস করিতেছিল। 
লাউসেন তাহাঁকে দমন করিলেন। তহার পর তারাদীঘিতে 
কুস্তীরকে পরাজিত করিয়া জামতিতে এক অসতী নারীর 
কোপে এবং গোলাহাটে এক গণিকার হস্তে পড়িয়া ধর্মের 
কৃপায় হনুমানের সহায়তায় নিস্তারলাভ করিলেন। তাহার 


৮৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। 


পর লাউসেন গৌড়ে পৌছিলেন। মহাঁমদের চক্রান্ত সত্বেও 
তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বাহুবল দেখাইয়া 
রাজার নিকট উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিলেন। দেশে 
প্রত্যাগমনের পথে কালু ডোমের ও তাহার স্ত্রী লখ্যার 
সৌহার্দ্য ও আন্মুগত্য লাভ করিলেন। কালু ডোম সপরিবারে 
তাহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়া ময়না রাজ্যে বসতি করিল । 

এদিকে মহার্মদের একমাত্র চিন্তা হইয়াছে, কি করিয়া 
_ লাঁউস্নেকে বিনষ্ট করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া সে 
রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে পাঁঠাইল কাঁমরূপরাজকে দমন 
করিতে । লাউসেন কামরূপে গিয়া সেখানকার রাজাকে 
পরাজিত করিলেন এবং তাহার কন্তা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়। 
দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । পথে তাহার আরও দুইটি ভার্ধ্য। 


লাভ হইল- মঙ্গলকোটের রাজকন্তা অমল। এবং বর্ধমানের : 


রাজকন্যা বিমল! । 
পুনরায় লাউসেনকে দ্বিতীয় এক অভিযানে প্রেরণ -কর৷ 
হইল। সিমুলের রাজা হরিপালের কাঁনড়া নায়ী অশেষ 
রূপগুণসম্পন্ন। এক দুহিতা। ছিল। বহুকাল হইতেই কীনড়াকে 
বিবাহ করিতে গৌড়েশ্বরের বাসন! ছিল । কিন্তু এক কারণে 
এই বাসনা তিনি কার্যে গত করিতে পারেন নাই। কানড়া 
ছিল দেবীর অন্ুগৃহীতা ; যে-সে লোক তাহাকে 
বিবাহ করিতে না পারে এইজ? দেবী একটি লৌহনির্টিত 
গণ্ডার দিয়া বলিয়াছিলেন, যে খড়গাঘাতে গণ্ডারের মাথ। 
কাটিয়। ফেলিতে পারিবে সেই কানড়ার পাণিগ্রহণ করিবে । 
রাজা বা মহামদের সাধ্য ছিল না যে একারধ্য করে। দেবীর 
অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ গণ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া কানডাঁকে 


মিলিলনানাানানএেনা লা রিল রমার লারা রর মা রোযা শিস 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ। ৮৫ 


বিবাহ করিলেন এবং নববিবাহিত স্্ী,এবং তাহার পরিচারিকা! 
 ধুমসীকে লইয়া ন্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । কিছুকাল পরে 
লাউসেনের পুত্রসন্তান জন্মিল। তাহার নাম হইল চিত্রসেন। 

তাহার পর লাউসেনের তৃতীয় অভিযান । অজয়তীরবর্ত 
ঢেকুর গড়ের সামন্ত ইছাই..ঘোষ দেবীর বরলাভ করিয়। 
বিশেষ স্পদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়েশ্বরের অধীনতা 
অস্বীকার করায় পুর্বে কর্ণসেনের- ছয় পুত্র তাহাকে দমন 
করিতে প্রেরিত হয় এবং তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হয়। এখন লাঁউসেনকে ইছাই ঘোষের বিরুদছে 
প্রেরণ করা হইল। অজয় নদের তীরে ছুই বীরে ভীরণ যুদ্ধ 
হইল। উভয় পক্ষেই একাধিকবার জয়পরাজয়ের পর শেষে 
বিষ্ণুর কৃপায় লাউসেনই বিজয়ী হইলেন। ইছাইয়ের পিতা! 
মোম ঘোষ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল। 

পুনরখয় লাউসেনের ডাক পড়িল। গৌড়ে ভীষণ বৃষ্টি ও 
জলপ্লাবন উপস্থিত, লাউসেনকে এই দৈবছুধোগ কাটাইয়! 
দিতে হইবে। ধর্মের কৃপায় লাউমেন বৃষ্টি ও জলপ্লাবন 
প্রশমিত করিলেন। 

ইহাতেও লাঁউসেনের নিস্তার নাই । এইবার তাহাকে 
যে সম্কটে ফেলা হইল তাহা *যেমন উৎকট তেমনি অসস্তুব । 
লাউজেনকে বলা হইল, পশ্চিমদিকে স্ুুষ্যোদয় দেখাইতে 
হইবে নতুবা তাহার পিতামাতাকে হত্যা করা হইবে। কি 
করেন, পিতামাতীকে গৌড়েশ্বরের হস্তে বন্ধক হিসাবে 
সমর্পণ করিয়া লাঁউসেন মাতার পুরাতন সহচরী ধর্মের 
উপাঁসিক! সাফুল! ব সাঁমুলাকে লইয়া ধর্মের গীঠস্থাঁন হাঁকন্দে 
গমন করিলেন । সেখানে তীব্র তপশ্যধ্যা করিয়া অবশেষে 


৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা! 


তিনি ধর্মকে -সন্তুষ্ট করিলেন । ধর্ধঠাকুর তাহাকে পশ্চিম- 
দিগন্তে সূর্যোদয় দেখাইলেন। এই অসম্ভব অতিপ্রাকৃত 
_ দৃশ্যের সাক্ষী রহিল হরিহর বাইতি। 

ইতিমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ 
ময়নাগড় আক্রমণ করিয়াছে ! লাউমেনের প্রাসাঁদরক্ীদিগের 
নেতা কাঁলু ডোম উৎকোচে বশীভূত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ 
স্ত্রীর কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিল এবং সপুত্র নিহত হইল । 
তখন কালুর স্ত্রী অন্তঃপুর রক্ষা করিবাঁর জন্য একাই যুদ্ধ করিতে 
লাগিল, কিন্তু সেও অচিরে নিহত হইল । কলিঙ্গাও যুদ্ধ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন । সব যায় যায় হইল, এমন ময় 
কানড়। এবং তাহার সহচরী ধুমসী অস্ত্রধারণ করিলেন। 
মহামদ পরাজিত হইয় বেত্রাহত কুদ্ধুরের মত পলাইল। 

লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন। মহামদ হরিহর বাঁইতিকে 
অশেষ প্রলোভন দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত 
করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হরিহর সাক্ষ্য দিলেন যে 
তিনি স্বচক্ষে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখিয়াছেন ৷ লাউসেনের জয়- 
জয়কার হইল । ক্রোধে ক্ষোভে মহামদ হরিহরের নামে মিথ্যা 
অভিযোগ আনিয়া তাহাকে শূলে চড়াইল; হরিহর 
নিভীকচিত্তে ঈশ্বরের নাম “স্মরণ করিয়া মৃত্যুবরণ 
করিলেন ! 

পিতামাত। সমভিব্যাহারে লাউসেন দেশে ফিরিয়! আলি 
দেখিলেন যে কালু, লখ্যা এবং অন্যান্য সকলে যুদ্ধে মরিয় 
গিয়াছে । তখন তিনি ধর্ের স্তব করিতে লাগিলেন; ধর্মের 
অনুগ্রহে যাহারা তাহার প্রাসাদ-রক্ষায় প্রাণ দিয়াছিল 
তাহারা সকলেই বাঁচিয়া উঠিল। লাউমেন নিরুদেগে ময়নায় 


চে 


বাঙাল। সাহিত্যের কথা ৮৭ 


রাজত্ব করিতে লাগিলেন । বথাকালে পুত্র চিত্রসেনের হস্তে 
রাজ্যতার সমর্পণ করিয়া লাউসেন সপরিবারে স্বর্গীরোহণ 
করিলেন । 

প্রধানতঃ উপকথার সমষ্টি হইলেও এবং কৃষ্ণচলীলার 
প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলেও ধর্মমঙ্গল-আখ্যায়িকার মধ্যে 
 মহাকাব্যোচিত এঁক্য আছে; কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলিও 
বেশ স্ুপরিস্কুট।  খেলারাম ধর্মমঙ্গলকে “গৌড়কাব্যা 
বলিয়াছেন ; আমর! বলি, ইহ রাঁঢ়ের জাতীয় কাব্য । 

যতদূর জানা যায়, খেলারামের কাব্য ধন্মমঙ্গলগুলির 
মধ্যে সুপ্রাচীন । কাবাটি পাওয়া যাঁয় নাই। ইহার রচনা- 
কাল সম্বন্ধেও স্থিরতা নাই । সকল ধন্মমঙ্গল কাঁব্যেই ময়ুর- 
ভট্রকে এই বিষয়ের আদি কবি বল! হইয়াছে। ময়ুরভট্টের 
কাব্য পাওয়া যুয় নাই, সুতরাং কবির ও তাহার কাব্যের 
সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই । 
_. ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে তিনখানি নিশ্চিতভাবে এবং 
; একখানি জন্তবতঃ জণ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত 
হইয়াছিল। বাঁকিগুলি সমস্তই পরবর্তী শতাব্দীতে রচিত 
হয়। শ্ঠাম পণ্ডিতের কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্ীর শেষ 
ভাগে রচিত হইয়াছিল । শ্নাম পণ্ডিত বীরভূমের অধিবাসী 
ছিলেন বলিয়া! অনুমান হয় । 

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কবে ষে রচিত হইয়াছিল তাহ! 
_সমস্তার বিষয় । পুথিতে কাব্যের যে রচনাকাল পাওয়া যায় 
তাহ! একটি মস্ত হেঁয়ালী। তবে কাব্যটি ষে ঘনরামের 
কাব্যরচনার ( ১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ ) অনেক পুর্ববেই লেখা 
হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই । 


৮৮ _. বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। 


আত্মপরিচয় এবং কাব্যরচন্মার ইতিহাস রূপরাম যাহা 
দিয়াছেন তাহ। যেমন সরল তেমনি হাদয়্ত্াহ্থী | বিকরণটি এখানে 
_ সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধত করিবার লোভ সংবরণ করা গেল না । 

বহুকাল হইতে রূপরামের পুর্ববপুরুষ বর্ধমান জেলার 
পূর্ববদক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের সন্নিকটে শ্রীরামপুর গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। তাহার পিতা! ছিলেন পরম পণ্ডিত; 
তাহার টোলে “বিশীশর” অর্থাৎ একশত বিশ পড়ুয়৷ 
পড়িত। পিতার মৃত্যুর.পর কবির! চাঁরি ভাই বড় করে 
পড়িলেন। বড় দাদা রত্বেশ্বর বড় নিষ্ঠুরভাষী ছিল 
তাহার “খাইতে শুইতে বাক্যবাঁণ জলন্ত আগুন।” জ্যের 
ভাতার কটু কথায় বপরামের ধিক্কার জন্মিল ; তিনি দেশাস্তরে 
-" পড়িতে ষাইবেন স্থির করিয়া একদিন “খুজি পুঁথি” বাঁধিয় 


* লইলেন। রূপরামের সম্কল্প জানিয়া গ্রামস্থ মণিরাঁম রাং 


পরিবার জন্য ধুতি একখানি এবং পাথেয় ন্বরূপ ছই আনা কি 
দিলেন। নিকটবন্তী গ্রাম পাঁসপ্ডায় কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুরা, 
ভষ্টাচাধ্যের নিকট তিনি পড়িতে গেলেন । পিতৃহীন নিরাশ্রু 
বালককে দেখিয়া ভট্টাচাঁধ্যের মায়া হইল, তিনি “বেট 
বলি বাসা দ্রিল নিজ নিকেতনে |” অল্প দিনেই, রূপরা: 
জুমরনন্দীর টাকা সমেত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, অমরকোষ 
বেদ (), কালিদাদের রঘুবংশ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, মাঁঘে 
 শিশুপালবধ, এবং মহাভারত পাঠ সাঙ্গ করিলেন। ৯একদি' 
কারক-ব্যাখ্যায় গুরুশিষ্যে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইল 
রূপরাম “তিনবার পুর্ব্বপক্ষ করিল সঞ্চার,” তাহাতে “অহিতে 
নারিল গুরু পাবক-আকার |” জ্ুদ্ধ ভট্টীচাধ্য রূপরামবে 
“এমনি প'থির বাড়ি বসাইল গায় |% 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ ৮৯ 


এবং বলিলেন, 
পপড়াতে না।রল বেটা এখনি বিদায় ॥ 
বিদ্যানিধি ভট্টাচাধ্য নবদ্বীপে আছে । 
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে ॥ 
নহে জউগ্রাম চল কনাতের ঠাঞ্ছি। 
তার সম ভট্টাচাধ্য শান্তিপুরে না ॥৮ 
রূপরাম বলিতেছেন, “স্ুধ্যের সমান গুরু পরম সুন্দর,” 
ডাঁহার উপর মুখে বসন্তের দাগ-_“চিটঙ্গ মুখের শোভা! বসন্তের 
চিনা” সেই মুখে “বলিতে বলিতে বাক্য পাঁবকের কণা.” 
বূপরামের ভয় হইল, ছুঃখও হইল। তিনি খুঙ্গি পুথি: 
ব্বাধিয়া নবদ্বীর্পে' পড়িতে যাইবেন উদ্যোগ করিতেছেন, এমন 
সময় অকম্মাঁৎ “হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে” ' সুতরাং 
তিনি “গুনর্ব্বার ফির্যা আইল! শ্রীরামপুরের গনে ।” আড়ুয়! 
গ্রাম পশ্চাতে করিয়। তিনি ডাহিন দিকে ফিরিলেন। পুরাতন 
 জাঙ্গালে ঢুকিয়া তিনি পথ হারাইলেন এবং দিকৃত্রান্ত হইয়া 
, পলাশনের বিলের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন। হঠাঁং 
স্ীহার নজর হইল, আকাশে ছুইটি শঙ্খ চিল উড়িতেছে, এবং 
ভূমিতে কিছু দূরে সামনে দুই বাঘ বসিয়া লেজ নাড্ডিতেছে। 
| দেবিয়াই তিনি ভয়ে দৌড় দিলেন, গোপালদীঘির পাঁড়ে 
 “গ্লোটা তিন আছাড়” খাইলেন, তাহার পুঁথিপত্র চতুর্দিকে 
"ছুড়াইয়া পড়িল।  পুঁথিপত্র কুড়াইয়৷ দেখেন স্বৃবস্তুটীকার 
পুঁথিটি নাই, এমন সময় ধর্মমঠাকুর ত্রা্গণের রূপ ধরিয়া 
ননতুবর্ণ পইতা৷ গলে পতঙ্গ-সুন্দর, কলধৌত-কারঞ্চনকুগ্ডল ঝলমল্ল” 
বেশে আসিয়া আপনি ন্ুবস্তটীকার পুথি কুড়াইয়া রূপরামের 
হাতে দিলেন, এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে 


সাদ, পদ 


৯০ -- বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


ধর্মমঙ্গল রচন! করিতে আদেশ করিলেন । ধর্্মঠাঁকুর অন্তহিত 
হইলে রূপ্রাম অধিকতর ভয়ে দিগ বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়! 
সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। বেলা তখন অনেক হই- 
যাছে.; নিজের গ্রামের প্রান্তে আসিয়া তৃষ্ণা বিকল 
রূপরাম “শাখারী পুকুরে খাইল পরিপূর্ণ জল।” জ্যে্ট 
জ্রাতার .ভয়ে ঘরে আপিবাঁর জো নাই। সুতরাং বেল! 
কাটাইয়া সন্ধ্যা হইলে রূপরাম চুপিচুপি গৃহে উপস্থিত হইয়া 
“প্রণাম করিল গিয়। মায়ের চরণ |” সে সময় “সোনা রূপ! 
ছুটি বোন দুয়ারে বসিয়া 7” তাহাকে দেখিয়া তাহার 
আনন্দে টেচাইয়া উঠিল-__“বপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি: 
লইয়া” যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! এমন 
সময় রত্বেশ্বর আসিয়া পড়িল। রূপরামের “দাদাকে দেখিয়! 
বড় গায়ে আইল জ্বর ১ “তরাসে কাপিল তনু তালপাত 
পারা, পালাবার পথ নাঞ্রি বুদ্ধি হইল হারা।” কঠিন- 
হৃদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। শ্রান্ত ক্লাস্ত ক্ষুধার্ত বালক রূপরামকে 
প্রচণ্ড তিরস্কার করিয়া বলিল, “কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে 
আজি আইল! ঘরে!” ভাইয়ের হাত হইতে খুঙ্গি পুঁথি 
কাড়িয়া লইয়া রত্বেশ্বর ছুভিয়া ফেলিয়া দিল। রূপরাম 
মনে নিদারুণ তাপ পাইয়া পুথি পত্র কুড়াইয়া লইলেন 
এবং তখনি মায়ের চরণে বিদায় লইয়! গৃহত্যাগ করিলেন । 
পরদিন শাঁনিঘাট গ্রামে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি এক 
গৃহস্থের বাড়ী গেলেন,_ণ্ঠাকুরদান পাল তার। বড় ভাগ্য- 
বান, না বলিতে ভিক্ষা দেন আড়াই সের ধান।” আড়াই, 
দের ধান দিয়া চিড়া ভাজা কিনিয়া লইয়া রূপরাম দামো- 
দরে গিয়া! সান পুজা সারিলেন, তাহার পর জল খাইতে 


বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথ। ৯১ 


বসিলেন। কিন্তু এখনও ছুর্দৈব সুঙ্গ ছাঁড়ে ,নাই।হেন 
বেলা চিড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে । প্রায় ছুইদিন 
উপবাস, কি করেন? কবি বলিতেছেন, “চিড়া ভাজা 
উদ্্া গেল শুধু খাই জল, খুক্গি পুথি বয়্যা যাত্যে অঙ্গে 
 নাঞ্রি বল।” অনেক কষ্টে তিনি দীঘলনগর গ্রামে গেলেন । 
-শুনিলেন ঘে সেখানে ভীতীরা বেশ ধান্মিক গৃহস্থ. স্থৃতরাং 
ভিক্ষা সহজেই মিলিবে। অমনি তাঁতীঘরে চলিলেন ; 
' সেখানে “চিড়া 'দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন।” ইহার 
পক্ষে খই হইলে ফলারের আরও জুত হইত, কিন্তু “তাতীঘরে 
ধর্ম ঠাকুর নাগ্রি দিন খই 1” অগত্যা খই ব্যতিরেকেই কৰি 
উদর ভরিয়া ভোজন করিলেন; গৃহস্থ “দক্ষিণা আনিয়া! দিল 
দশগণ্ডী কড়ি, দৈবের ঘটনে তার কাঁন! দেড় বুড়ি !” অতঃপর 
দেখান হইতে কবি রওনা হইলেন, এবং পথে পাঁচ দিন 
উপবাসের পর এড়ান-বাহাছরপুর গ্রামে পৌছিলেন। সে 
স্থান গৌপভূমের অন্তর্গত। সেখানের রাজা গণেশ ; বূপরাম 
ডাহার আশ্রয় পাইলেন । ধর্মঠাকুরের দ্বার! স্বপ্নে আদিষ্ট 
হুইয়। রাজা গণেশ কবিকে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ 
করিলেন। কবিও কাব্যরচন। করিয়। ধন্মের আসরে তাহা 
গাহিয়। অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 

ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা রামদাস আদকের আত্মকথা ও 
্রন্থোৎপত্তিবিবরণ এইরূপ-_ 

রামদাসের জন্বস্থান হায়াৎপুর ভূরশুট বা তুরশিট 
(প্রাচীন ভূরিশ্রেঠি) পরগনার অন্তভূক্ত। এই পরগনার 
অধীশ্বর প্রতাঁপনারায়ণের অধীনে হায়াৎপুর গ্রামের মণ্ডল 
ভিল চৈতন্ত আামস্ত। চৈতন্য সামস্ত ছিল অত্যন্ত ছুর্দাস্ত 


৯২ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা 


কর্ম্মচারী। .একদা পৌষ কিস্তির খাজানা। দিতে না পারায়, 
কবির পিতা রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে চৈতন্য সামন্ত রাম-. 
দাসকে কয়েদ করিয়া রাখে । ' রঘুনন্দন গৃহে ফিরিয়া রাজার 
সহিত দেখা করিয়া খাজনার দায় হইতে সেবারের মত 
রেহাই পাইল । এদিকে কবি কারাগার হইতে কোন রকমে 
মুক্তি পাইয়। জলযোগ করিয়। রাত্রিষাপন করিলেন, এবং ভোঁর 
বেলায় মামার বাড়ী পলাইলেন। রামদাসের মাতুলালয় 
ছিল গোরুটী গ্রামে । 
পথে যাইতে যাইতে কবি নান। শুভলক্ষণ দেখিতে 
পাইলেন । 
মাথার উপর ঘ্ুর্যা ঝুলে শঙ্খচিল । : 
চৌছুলী ধরেছে মাছে শুখায়েছে বিল ॥ 
 শেওড়া গাছে সুন্দর চাপ! ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রামদাস__ 
তুলিল পাবকরুচি পুষ্প মনোহর । 
বিনান্ত্রে হার হৈল পরম-সুন্দর ॥ 
স্তা ব্যতিরেকে আপনা আপনি হার গাঁথা হইতে দেশিয় 
রামদাস অপদেবতার কাণ্ড মনে করিয়। 
ভয়ে ভীত দূরস্থিত করিয়া তাহারে | 
ত্বর। করি চলি যায় কম্সিিত-অন্তরে ॥ 
চলিতে চলিতে কবি সাঁতমাসা পাউনান গড় মান্দাঁরণ 
পারাইয়া পাঁড়া-বাগনানের কাছে পৌছিলেন। তখন দেখেন যে 
এক সিপাহী আগাইয়া আসিতেছে জাদা ঘোড়ায় চাপিয়। | 
সিপাহী দেখিয়াই কবি আতঙ্কিত হইয়। উঠিলেন, ভাবিলেন, 
দেশে খাজানার তরে পলাইয়া! যাই। 
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই ॥ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ' ৯৩ 


রামদাঁস লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চারিদিকে 
ধু ধানক্ষেত, লুকাইবেন কৌথাঁয়? এদিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় 
পরা কণ্ঠাগত। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় কাটি যায় বুক! 
ভাগ্যহীন জনাঁর জীবনে নাহি সুখ ॥ 
সম্মুখে সিপাই শোঁভে শমন সমান । 
হাঁয় বুঝি বিদেশে বিপন্ত্ে যায় প্রাণ ॥ 
অনতিবিলম্বে সিপাহী রামদাসকে ধরিয়া ফেলিলেন 
:এবং সরোষকণ্ঠে বলিলেন £__ 
মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয় | 
এতক্ষণ ঘুরিলাম ব্গোরী খুঁজিয়া ॥ 
গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল। 
এত. বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল। 
কবি বলিতেছেন, 
ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি ।, 
বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি ॥ 
রামদাসের ভাৰ বুঝিয়া সিপাহী শাসাইলেন, 
আমার সন্মুখে যদি ফেলে দিস মোট । 
দ্বিখণ্ড করিব প্তোরে মারি এক চোট।॥ 
সিপাহীর এই, নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রামদাস ক্ষণকালের 
জন্য দুঃখে ক্ষোভে চক্ষু মুদিলেন। তাঁহার পর চাহিয়া 
দেখেন কোথায় বা দিপাহী কোথায় বা মোট! ভয়ে বিশ্ময়ে 
'রামদাসের জ্বর আসিল। তাহার পর কৰি 
মনে চিন্তে পথপ্রান্তে ছুখ কেন পাই। 
| কানাদীঘীর জল খেয়ে মামাবাড়ী যাই । 


১ 


৯৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা! 


- স্ুযুক্তিসম্তর বুঝি করিল গমন । 
দীঘীর উত্তর ঘাটে দিল দরশন ॥ 


ঘাটে নামিয়া দেখেন পুকুরে জল নাই। চোখের জল 
আর বাঁধা মানিল না । বালক রামদাস ঘাঁটে বসিয়া 
কাদিতে লাগিলেন । তখন ধর্মমঠাকুর আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না ; ন্বীন ব্রাহ্মণের বেশে আবিভভূতি হইয়া কবিকে 
গঙ্গাজল স্লান করাইয়। সুস্থ করিলেন এবং তাঁহাকে ধর্মের 
গান রচনা! করিতে বলিলেন । রামদাঁস বলিলেন, প্রভূ, খেলার 
ছলে ধন্মপূজ1! করিয়াছি বটে, কিন্ত 'কিছুই তো! জানি না। 


পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া । 

গোঁধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়। ॥ 

খেলাছলে ধরন্দমপুজা কন্মকাগ্ডহীন । 

না জানি ধর্মের গীত তাঁয় অর্ববাচীন ॥ 


ধ্্মঠীকুর তীহাঁকে অভয় দিয়া বলিলেন, * 


আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। . 
_জাড়গ্রামের কালু বামুন হই আমি। 
আসরে জুড়িবে গ্বীত আম! সোঁঙরণে | 
সঙ্গীত কবিতা ভাষ। ভাসিবে বদনে ॥ 


এই বলিয়া রামদাঁসের ডাহিন করতলে মন্ত্র লিখিয়! দিয়া 
ও চতুতুজি মৃত্তি দেখাইয়। ধন্মঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। 

তাহার পর কবি ধর্মমঙ্গল রচন! করিয়া স্বগ্রামস্থ ধর্্মঠাঁকুর 
যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে প্রথম গান করিলেন ১৫৮৪ শকাব্দের 
ভাদ্র মাসে অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! ৯৫. 


রামদাস আদক জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত। ইহার পিতাঁর 
নাম রঘু। বাসস্থান ছিল আধুনিক হুগলী জেলার অন্তর্গত 
হায়াংপুর গ্রামে । রি 
. ধর্মমঙ্জল কাব্যের অপর এক বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস 
আত্মপরিচয় ও গ্রনস্থোৎপত্তি বিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহা 
জংক্ষেপে বলিতেছি। 
কবির বাস ছিল বর্ধমান জেলায় খগ্ডঘোষের নিকটবর্তী 
সবখসাগর গ্রামে । কিছুদিন যাবং কবি স্বপ্নে দেখিতে 
লাগিলেন যে দেবী গজলক্ষ্ী তাহাকে ধন্মের গান রচন! 
করিতে বলিতেছেন । কবি এই স্বপ্নের কথ! খগ্ডঘোষ গ্রাম 
নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্ীকে বলিয়াছিলেন। তাহার পর 
'কিছু কাল পরে একদা বৈশাখ মাসের প্রথমে সিপাহী-লক্ষরে 
/আসিয় গ্রাম লুঠ করিল। সীতারামদিগেরও “ঘরছুয়ার 
টপোড়াইয়। সব কৈল চুর” সিপাহী-লঙ্কর চলিয়া গেলে 
“কবির এক খুল্পতাত কুশলরাম সরকার তীহাকে বন হইতে 
কাঠ কাটিয়া আনিতে বলিলেন। মীতারাম পরদিন প্রত্যুষে 
চলিলেন কাঠ কাঁটাইয়া আনিতে। কবি বলিতেছেন, 
উষ্াকাঁলে দেখিন্ু শুগাল যায় বাম। 
প্রাচীত পশ্চাৎ করি রাণীসায়ের গ্রাম ॥ 
কবি যখন কোমলার মাঠে তখন স্ৃধ্য উঠিল । 
প্রভাতপতঙ্গরুচি কোমলার মাঠে। 
মুখ প্রক্ষালন কৈল দারিদীঘীর ঘাটে । 
সীতারাম যখন জামকুড়ির বনের উপান্তে পৌছিলেন 
তখন বেলা ছুই দণ্ড হইয়াছে । শুভশকুন দেখা গেল__ 
'পশীঙখাচিল সাথায় উডিছে ঘানে ঘন ৮ 







৯৬ বাঙ্গাল। সাহিতোর কথা 






বনের "মুখেই জাঙকুডির চৌকী। সেখানে সীতারা্ 
একটু বসিলেন এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইতে । বসিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতেছেন এমন সময় একট! লোক; 
দৌড়াইয়া.. আসিয়া বলিল, ও পথে যাইও না, বেগার 
_ধরিতেছে । কবি লিখিয়াছেন, 


জামকুড়ির চৌকীতে তামাক খাই বস্তা! । 
ধাওয়াধাই একজন উত্তরিল আস্তা ॥ 
যেও নাই ও পথে বেগার কত ধরে । 
শুনিয়া তাহার কথ! ডরাল্যাম অন্তরে ॥ 







সীতারাম ভয় পাইলেও ক্ষান্ত হইলেন না। অন্য পদ্থ 
তীহার জান! ছিল না; তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয় 
অগ্রসর হইলেন। অবশেষে কবি সাহস করিয়া হোবপুকুরের 
বনে ঢুকিয়া রাঙ্গামেটের কাছাকাছি পৌছিলেন। সেখানে 
.. দেখিলেন যে বড় বড় গাছ জোড়া জোড়া খাড়া রহিয়াছে 
বড় গাছ দেখিয়া সীতারামের আনন্দ হইল বটে, কিন্ত 

পরক্ষণে যাহা! দেখিলেন তাহাতে আনন্দ হতাঁশীয় পরিণত 

হইল. কবি বলিতেছেন, “দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের 
ঘোড়া |” ঘোড়া দেখিয়াই কবির মনে হইল, ভাঁহ। হইলে 
তো কাছে সিপাহী আছে, বেগাঁর ধরিবে। কবি পুকুরের 
গাব! দিয়! পলাইলেন। যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, 
“অন্ধকার গহনে হবিণী বুলে ধায় ।৮ 'তখন প্রথম বৈশাখ, 
বনের শোভা অপুর্ধ__ 


বৈশাখ সময় তায় কুরচির ফুল। 
ঝুপ ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল ॥ 


বাঙ্গালা সাহিতোর কথ। ৯৭ 


কথি কথি কাঁননে হরিণী কালসার | . ; 
ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার ॥ 


এমন সময় অকম্মাৎ ঝড় উঠিল । আতঙ্কিত কবি ঝড়ের 
শব্দকে ঘোড়ার দৌড়ের শব্দ মনে করিয়া জ্ঞানহার! হইয়া 
ছুটিলেন। কিছু দূর গিয়া সম্মুখে এক সন্্যাসীকে 
দেখিতে পাইলেন । আশ্বস্ত হইয়া সীতারাম আগাইয়া গিয়া 
মঙ্ল্যাসীকে প্রণাম করিলেন । সন্গাসী হাসিয়া তাহার মুখ 
গানে চাঁহিলেন। সন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা! যাইবে ? 
পীতারাম বলিলেন । 


ঘরছুয়ার পৌড়াইয়! গিয়াছে লক্করে | 
শাওড়াবুন যাব আমি কাষ্ট আনিবারে। 
পথ নাহি জানি আমি বনে দিশা লাগে । 
কহ মোরে হোবপুকুর যাব কোন দিগে ॥ 
৯ সন্গ্যাসী বলেন, “বাছা, আইস মোর সঙ্গে, ছুই জনে কথায় 
কথায় যাব রঙ্গে” কিছু দূর গিয়া! সীতারাম সন্াসীকে 
'জিজ্ঞাসা করিলেন, “কহ প্রভূ আমারে কোথাকে যাবে তুমি ।” 
- সন্সযাসী বলেন, আমি যাৰ বিষ্পুরে | 
স্খসায়ের দিয়া তোরে খুঁজি এল্যাম ঘরে ॥ 
তৌর স্থানে কাধ্য কিছু আমার আছিল । 
তে কারণে তোর সনে বনে দেখ হইল ॥ 






শুনিয়া সীতারামের মনে ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মোর স্থানে কিবা কাধ্য কহ মহাশয়” সন্যাসী তখন 
পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি “নিরঞ্জন নৈরাকাঁর” ধন্মঠীকুর, 
বদিন হইতে আমি ইন্দস গ্রামের নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে 


৪) 


৯৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা! 


বিশ্রীম করিতেছি ; ভুমি পুর্বজন্ম হইতে আমার ভক্ত, সেই 
হেতু আমি তোঁমাঁকে বনে দেখা দিলাম : তুমি “গীত কর 
আমার না কর মন হীন; ভোর কীন্তি রহিব শিলের ষেন 
চিন।” ত্রাক্গণ কাঁয়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের পক্ষে ধন্মের গান 
করা তখন নিষিদ্ধ ছিল । ধর্মমঠীকুরের এই কথায় সীতারামের 
ভয় হইল । তাহার মনোভাব বুঝিয়। ধন্মঠাকুর বলিলেন, 
কপালের লেখা তোঁর আমি কি করিব । 
বাহুড়িয়! ঘর চল তোর সঙ্গে যাব ॥ 
ধন্্নঠাকুরকে ঘরে লইয়! যাওয়া তো আরও সাজ্ঘাতিক 
কথা! কবি বলিতেছেন, 
বাত শুনি আমার মনস্থ হয় নাঞ্ি | 
রক্ষা কর মোরে গ্রভূ অনাগ্য গোসাঞ্ডি ॥ 
অতি মুর্খ হীন আমি ছাঁওয়াল তাহাতে । 
গীত নাট কি জানি করিব কোন মতে ॥ 
ধর্মমঠাঁকুর অভয় দিয়া বলিলেন, 
লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুথি । 
হাঁথের কলম লয়্য। রেখ্য তুমি তথি। 
সেইকাঁলে সরম্বতী বসিব বদনে । 
লেখ্যা যেও পুথি তুতি যেবা আইসে মনে ॥ 
তোর পুথি নিন্দিতে নারিব কোন নরে | 
ভবানী বমসিব তোর কলম উপরে ॥ 
সীতারামের হাতে আবীর্ব্বাদী কুড়চি ফুল দিয়! ঠাকুর 
পরম আশ্বাস দিলেন, 
আজি হৈতে যে পথে চলিয়। যাবে তুমি | 
সেই পথে তোমার সহিত যাঁৰ আঁমি ॥ 


1 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ূ ৯৯ 


যখন ম্মরণ তুমি করিবে আমারে । 
ইন্দাসি হইতে বাঁছ। দেখা দিব তোরে ॥ 
ধন্ম বিদায় চাঁহিলে সীতারাম তাহার পায়ে পড়িয়। 
নর মধ্যে অধম আমার সম নাই ! 
তব বাক্য মহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই ॥ 
পরকালে কি হব কহ না মহাশয়! ? 
প্রণণ কাপে সঘনেতে শমনের ভয় ॥ 
«পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে”-_এই সাস্থনা দিয়া 
ছঁসিয়। “জটিল দেব” অন্তহিত হইলেন । সীতারাম' চতুর্দিক 
চাহিয়া দেখেন, কোথায় ঝড় বৃষ্টি? আকাশে সৃ্য 
হাসিতেছে । সীতারাম তখন ঘরের মুখে ফিরিলেন । 
। যখন ঘরে ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জীতা- 
মের পিতা! দক্ষিণ-ছুয়ারী ঘরের পিঁড়ায় শুইয়াছিলেন। গৃহে 
প্রবেশ করিয়াই মায়ের নিকট আগে ভাত চাহিয়া সীতারাম 
পরে হাত পা ধুইয়। আসিলেন। ভাত খাইতে খাইতে কম্প 
দিয়া দীতারামের জর আসিল । মুখ ধুইয়! কবি গায়ে কাপড় 
দিলেন; জ্বর আসিলেও “থরে রহিবাঁরে নাহি মনে ইচ্ছা 
যায়।” কবি গেলেন ছোট খুডার কাছে, তিনি তখন বাড়ীর 
নাছে বসিয়া আছেন । খুড়। কাঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
মীতারাম বলিলেন, ভুলিয়া গিয়াঁছি। 
রাত্রিতে কবি চণ্তীমণ্ডপে শুইলেন | জ্বরের ঘোরে রাত- 
দুপুরে স্বপ্ন দেখিলেন, 
শিয়রে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা । 
উঠ বাঁছ। জীতারাম গীত লেখ গা ॥ 







ও 
টু 


১৩৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


দেবী গীতর্চনার .সন্ধানও বলিয়া দিলেন। নিদ্রাভঙ্গে 
সীতারাম" ধন্মের গান লিখিতে বসিলেন। _ বিষয়বস্তও ভাল্‌ 
জান! নাই, তাহার উপর জ্বর ; কবি বলিতেছেন, 
চিন্ত নাহি স্থির হয় কি করি উপায়। 
যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায় ॥ 


এক দিকে ধন্মঠাকুরের ও গজলঙ্ষ্মী দেবীর আদেশ, অপর 
দিকে কবির অশান্ত চিত্ত। সীতারাম ঘর ছাড়িয়। 
পলাইলেন । | 
বাউল হয়্যা গায়ে গীয়ে ফিরি নিরস্তর | 
মনে ইচ্ছ1! নাহি হয় যাই নিজ ঘর ॥ 
বৈষ্ুবের মত বুলি করি রাম-নাম। 
দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম ॥ 


ইন্দাসের নারায়ণ রণ্ডিত সীতারামের পরিচয় পাইয়া ফন্ত 
করিয়! নিজ গৃহে রাখিল। ধর্থাঠাকুর তখন নারায়ণ পঞ্ডিতকে 
স্বপ্ন দিলেন সীতারামকে দিয়া ধর্মমঙগল রচনা করাইতে। 
নারায়ণ পণ্ডিতের নিকট কৰি গীতরচনার সন্ধান ও উৎসাহ, 
পাইয়া ঠাঁকুর ঘরে বসিয়া গেলেন কাব্যরচনায় । কৰি 
বলিয়াছেন, ৰ 
7. লিখিতে বসিলাম পুথি প্রভূর ঘরেতে। 
লিখি যাই পুথি আমি যেবা আইসে চিতে ॥ 
নারায়ণ পণ্তিত মোরে লেখাইল গীত। 
পুত্রসম পালন করিল নিত নিত ॥ 


স্থপন1 পাল! লেখা হইয়া গিয়াছে এমন সময় কবির এক 
খুড়। ইন্দাসে কাছারিতে আসিয়া সন্ধান পাইলেন যে সীতারাম 


বাঙ্গালা সাভিত্যের কথা ১০ ১ 


নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ীতে আছেন। ভিনি আসিয়া 
সীতারামকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়! গেলেন । বাড়ীতে আসিয়। 
সীতাঁরাম ধন্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেন 

তাহার পর কবি পিতৃবংশ ও মাতিবংশের পরিচয় দিয়াছেন । 
কবির পিতাঁর নাম দেকীদাস দে, পিতামহের নাম মদন, 
প্রপিতামহের নাম গোগীনাথ | ইহারা ছিলেন ভরদ্বাজ- 
গোত্রীয় কায়স্থ | কবির এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, নাঁম সভী'রাম 
(বা শোভারাম )। সীতাঁরামের মাতুলালয় ছিল ইন্দাসে। 
মাতামহ ছিলেন বালীকি-গোঁত্রীয়,। নাম শ্যামদাস, িন্দাসের 
অন্থগো্ঠী জানে সর্বলোকে 1৮ 

সীতারামের কাঁকারচনা কাল হইতেছে ১০০৪ মল্লাব্ড 
অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব--“এই পুথি হইল হাজার চারি সালে ।” 

এক সীতারাম দাস রচিত মনসামজগল কাবা পাওয়! 
গিয়াছে । এই কাব্যের পুঁথির লিপিকাল হইতেছে ১০৯৬ 
সাল । পুথি কবির সমসাময়িক, হইলে ধন্মমঙ্গল-রচয়িতা 
সীতারাম এবং এই সীতারাম এক হইতে কোন বাঁধা 
থাকে না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
অষ্টাদশ শতাব্দী 
টি 


নবাবী আমল-_ভূমিকা 


আওরজজেবের মৃত্যুর পর হইতেই বাঙ্গালার ন্ুুবেদার 
বা নবাবগণের উপর দিল্লীর দরবারের শাসন শিথিল হইয়া 
পড়িতে থাকে । দিল্লীতে খাজান1 পাঠাইয়! দিলেই একরকম 
সম্পর্ক টুকিয়া যাইত। কাগজে কলমে না হউক কাধ্যতং 
বাঙ্গালার সুবেদার ১৭০৭ শ্রীষ্টাব্দের পর হইতে স্বাধীন নবাব 
হইলেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা 
পূর্বকার শতাব্দীর অনুযায়ীই চলিতে থাকিল। বৈষ্ঞবধর্ম্ের 
প্রসারও বাড়িয়া চলিল। সাহিত্যে নৃতনত্বের মধ্যে প্রথমে 
সত্যনারায়ণের পীচালী এবং পরে তঙ্জা ও কবিগানের স্পট 
হইল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাবে পলাশীর যুদ্ধে নবাব জিরাজু-দ-দৌলার 
পরাজয় ঘটিলে এই যুগের অবসান স্ুচিত হইল । এবং 
১৭৭৮ শ্রীষ্টান্দে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের আবি9ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল৷ সেম্বতন্ত্র কাহিনী । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য রচনার স্ুত্রপাত হয়। 
দক্ষিণ বঙ্গে পোর্তুগীজ মিশনারী পাদ্রীরা তাহাদের ধশ্মের 
প্রচারের জন্য বাঙ্গাল। ভাষায় শ্রীষ্টানী ধর্ম্মগ্রীন্থের অনুবাদ করিতে 
আরস্ত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষধব কড়চা গ্রন্থের মত 
প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছেট পুক্তিকও রচনা! করিতে লাগিলেন । 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ ১০৩ 


এই কার্য পোর্ 'গীজ পাঁদ্রীরা অষ্টাদশ শতাবশীর মধ্যভাগ 
পর্যযস্ত করিতে. থাকেন। তাহার পর ইংরেজের অভ্যুদয় 
ঘটলে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দেশের পাত্রীরা সেই কার্ধ্য 
চালাইতে লাগিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একখাঁনি মাত্রি শ্রীষ্টানী বাঙ্গাল! 
 গগ্গ্রন্থ এপধ্যন্ত পাওয়া গিয়াছে । বইটির লেখক- ছিলেন 

একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মিশনারী, নাম দোম্‌ আন্তোনিও । 
- ইনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র । ১৬৬৩ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 
; সময়ে মগ জলদস্থারা দেশ লুঠ করিতে আসিয়া ইহাকে হরণ 
"করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। সেখানে জনৈক পোর্তগীজ 
, পান্ডরী টাকা দিয়! ইহাকে দস্থ্যহস্ত হইতে মুক্ত করেন এবং 
. উপযুক্ত শিক্ষা দাঁন করিয়া ইহাকে রোমান ক্যাথলিক মতে 
শ্রীষ্টান ধন্মে দীক্ষিত করেন। দৌম্‌ আন্তোনিও বিরচিত 
, গৃস্তকের নাম “ত্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ”। ইহাতে এক 
(ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং এক খ্রীষ্টান পাত্রীর মধ্যে বিচার বিতর্কের 
ব্পদেশে শ্রীষ্টানধন্মের সারবত্তা ও হিন্দুধন্মের অসারত। 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় পোর্ভ,গীজ 
ভাষায় মানোএল্‌ দা আস্স্ুম্প সাও নামক পোর্তগীজ পাত্রীর 
দ্বারায়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণখানি রচিত হয়, এবং 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তগালের রাজধানী লিস্বন হইতে মুদ্রিত - 
ও প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণের সঙ্গে আস্সুম্প সাও বাঙ্গালা- 
পোর্তগীজ এবং পোর্ভুগীজ-বাঙ্গালা শবকৌবও ছাপাইয়া- 
ছিলেন। ইনি একটি ্ীষ্টানী গ্রস্থও বাঙ্জীল। ভাষায় অন্কুবাদ 
কৰিয়াছিলেন। বইটির নাম “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” 


১০৪ বাক্গাল। সাহিত্যের কথা 


( 021021 5802] 00161001700 ) | রোমান হরফে মুদ্রিত 
হইয়া এই গ্রন্থটি, লিস্বন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। | ... 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের মূলধারা- 
গুলি অক্ষুপ্রভাবে প্রবাহিত ছিল, সেই বৈষ্ণবপদাবলী,জীবনী- 
কাব্য, শ্রীকৃঞ্ণচম্গল, রামায়ণ মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধন্মমঙ্গল 
এবং সংস্কতে রচিত পুরাণজাতীয় এবং অপরাপর বৈষ্ঞৰ 
ধন্মগ্রন্থের অন্ুবাদ । এই সময়ে বিগ্ান্্ন্দর কাহিনীর আদর 
খুবই বাড়িয়া যায় । সত্যনারায়ণের পীচালী অষ্টাদশ শতাব্দীর 
একেবারে প্রথমেই উদ্ভূত হয়, এবং রাটু অঞ্চলে বিশেষ, 
সমাদর লাভ করে। ধন্ম এবং প্রণযসঙ্গী 5ও.লোকপ্রিয় হইয়া 
ওঠে । এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান ও তজ্জার উদ্ভৃব 
হয়, এবং শেষ ভাগে ইহা পরিণতি লাভ করে 

এই সময় কয়েকজন মুসলমান কবিরও সন্ধান পাইতেছি। 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঙ্গ-নিবাসী হায়াৎ 
মামু । ইহার চিত্ত-উত্থান কাব্য রচিত হয় ১১৩৯ সালে 
অর্থাৎ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে । এটি হিতোপদেশ ফারসী অনুবাদ 
অবলম্বনে রচিত। হায়াৎ মামুদের অন্যান্ট গ্রন্থ হইতেছে__ 
মহরমপর্বব (১১৩০ সাল ), হেড়ুজ্ঞান (১১৬৭ সাল) এবং 
আন্বিয়াবাণী (১১৬৪ সাল )। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা [১০৫ 
১৯, 


পদাবলী, পদসংগ্রহ গ্রন্থ, শ্রীরুষ্ণমজল ও বিবিধ 
বৈষ্ণব কাব্য 


চাল 

ছু. 

নং ঙ্ . 
মা 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য কবি বৈষ্ণব পদ রচনায় 
হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু ছুই চারি জন ছাড়া ত্রাহাদের 
কাহারও কবিত্ব শক্তির বালাই বড় ছিল না । এই সময়ের 
শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলিতে চন্দ্রশেখর এবং তাহার ভ্রাতা শশি- 
: শেখর, ছুইজন রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (ওরফে ঘনস্তাম) 
চক্রবর্তী এবং দীনবন্ধু দাস। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের 
|ীতিকবিতায় অসাধারণ পদমাধুর্য লক্ষিত হয়। 
$- পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যিকদিগের 
শর কীত্তি। এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে 
বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীত- 
,চিন্তামণি। : চক্রবর্তী মহাশয় ১৭০৫ খ্রীষ্টা্ে দেহত্যাগ 
করেন; ইহার অনতিকাল পূর্বেবেই গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়। 
'“হুরিব্লভ” ভণিতায় বিশ্বনাথ অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ রচন! 
করিয়াছিলেন, সেগুলিও ইহার মধ্যে সঙ্কলিত আছে। 
তাহার পর নরহরি চক্ররত্তীর গীতচন্দ্রোদয়। এটি বড় 
প্রস্থ ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি অল্প অংশই 
পাওয়া গিয়াছে । শ্রীনিবাস আচাধ্যের বংশধর, মহারাজ! 
নন্দকুমীরের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত! 
ও পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর একটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। 
সেই বইটির নাম পদামৃতসমুদ্র । রাধামোৌহন ইহার একটি 
সংস্কৃত টাকাও রচনা করিয়ীছিলেন। অআন্যান্ত পদসংগ্রহ- 


ছু 4) 


১০৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! 


গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখষোগ্য হইতেছে গৌরস্থন্দর দাসের 
কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনাম্বত এবং রাধামুকুন্দ 
দাঁসের মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্তের পদরত্বীকর এবং নিমানন্দ 
. দাসের পদরসসার উনবিংশ শতাব্গীব একেবারে প্রথমে ম সঙ্কলিত 
হইয়াছিল । ৰ 
কিন্ত এ সকলেরই উপরে হইতেছে গোকুলানন্দ সেন 
( ওরফে“বৈষ্ণবদাস”.) কর্তৃক সম্কলিত গীতকল্পতরু ব। পদকল্পতরু 1 
পদকল্পতরু বৈষ্ণব-পদাবলীর খণ্েদ-সংহিতা বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। ইহাতে প্রায় দেডশত কবি রচিত তিন হাজারেরও 
অধিক পদ বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে বাখ্যাত রস-পর্্যায়ে সঙ্জিত 
হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে । গোকুলানন্দের গুরু ছিলেন দ্বিতীয় 
রাধামোহন ঠাকুর। ইনি শ্রীনিবাস আঁচার্যের বংশধর, 
পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা নহেন; ইনি, ছিলেন “দ্বিজঃ 
হরিদীসের বংশধর । ইনিও একজন ভাল পদকর্তা ছিলেন। 
কাটোয়ার কাছে টেঞা-বৈগ্ঘপুর গ্রামে গোকুলানন্দের নিবাস 
ছিল। পদসংগ্রহ কার্যে ইনি স্বগ্রামবাসী কষ্চকান্ত মজুমদার 
-গরফে “উদ্ধবদাস”_মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন4 
_. গৰৈষ্ণবদাস” ও “দ্ধবদাস” ভণিতায় ছুই বন্ধুর রচিত অনেক- 
গুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । 
_ যতগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই শতাব্দীতে রচিত ইস্াহিল 
সেগুলির মধ্যে কবিচজ্্র চক্রবর্তীর কাবাই সর্বাধিক প্রসার 
লাভ করিয়াছিল। কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল মল্লভূমে পানুয় 
গ্রামে। কাবাটি সম্ভবতঃ মল্লাবনীনাথ ছুজ্জনসিংহের রাজ্য- 
কালে €(১৬৮২-১৭০২ শ্রীষ্টা ) রচিত হইয়াছিল । ইহার 
অপর তিন কাব্য শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, রামায়ণ -এবং 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৬.. ১০৭ 


্রহাতারত যথাক্রমে কীরসিংহ (১৬৫৬-৮২ ্বষ্টাব্দ ), রঘুনাথ-. 
সিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ), এবং গোপাল-সিংহ (-১৭১২-৪৮ 
ষ্টা্) এই তিন মল্পরাজের রাজ্যকালে লিখিত হইয়াছিল। 
“কবিচন্্ বিরচিত ধশ্্মঙ্গল এবং মনসমঙ্জলও পাওয়া গিয়াছে? 
এইসব কাবাগুলি এক কবির রচনা না হওয়াই সম্ভব । 
গোপাল সিংহের - ভণিতাঁয় পুরাণের ছণদে রচিত. একটি 
প্রীকফ্মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে; এটি রাজার কোন সভাসদের 
“রচনা হইবে । বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃতও. পুরাণের ধরণে 
“রচিত: ; ইহার রচনাঁকালে ১৬২৪ শকাব্দ, ১১০৮ সাল অর্থাৎ 
১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ । বিষয়বস্তর দিক দিয়! কাব্যটি মূল্যবান্‌। 

॥ বৈষ্ণব গ্রন্থের অন্ুবাদকারিগণের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
(শিষ্য কষ্ণদাসই প্রধান। ইনি স্বীয় গুরুর অনেকগুলি গ্রন্থ 
বাঙ্গালা কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন! গীতগোবিন্দ 
কাব্যের অন্ততঃ চারিখানি অনুবাদ এই সময়ে করা হইয়াছিল । 
'বর্ঘমানের নিকটবন্তা চাঁণক গ্রামনিবাঁসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি 
১৭০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর উজ্জ্রল- 
্‌ নীলমণির একটী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। বইটির নীম 
উজ্জ্রলচক্্রিকা। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ছবারকাদাস 
্ীমন্ভাগবতের অনুবাদ করিয়্ছিলেন । 

: “ ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন গয়ারাম দাস 
এবং রামলোচন । অন্তরা দত্ত এবং রামেশ্বর নন্দী এই. 
“দুইজনে স্বতন্ত্রভাবে * পদ্লপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । নন্দকিশোর ' দাসের : বৃন্দাবন- 
লীঙগামৃতকে বরাহপুরাঁণের ভাবানুবাদ বলা যাইতে পারে। 
ভূকৈলাসের মহারাজ! জয়নারায়ণ ঘোঁষধলি ১৭১৪ শকাঁধ্ে 


১০৮ বাঙ্গালা সাহিতোর কথা 


অর্থাৎ ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মপুরাণাস্তর্গত কাশীখণ্ডের অগ্থুবাঁদ 
করান। “দ্বিজ” স্ষ্টিধরের মহেশমঙ্গলও কাশীখণ্ডের অনুবাদ। 

পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্মখ্যাপক দুইখানি জগন্নাথ- 
মঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কৰি 
ছইজনের নাম বিশ্বন্তর দাঁস এবং দদ্বিজ” মধুক্ঠ। বিশ্বস্তর 
সের, কাব্যে কলিকাতার মদনমোহনদেবের উল্লেখ আছে 
স্থতরাং ইহা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পুর্বে রচিত 
হয় নাই। 


১৭ 
_ বৈষ্ণবজীবনী 

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের_ একখানিমাত্র 
জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল । পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধাস্তবাগীশ 
( ওরফে প্রেমদাসি ) ১৬৩৪ শকান্দে অর্থাৎ ১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্ধে 
কবিকর্ণপৃরের সংস্কৃত নাটৰক চৈতহ্যচন্দরোদয় অবলম্বনে চৈতন্য- 
চক্দ্রোদয়কৌমুদী রচনা! করেন। প্রেমদাস আর একখানি 
জীবনীজা তীয় গ্রন্থ রচন! করেন--বংশীশিক্ষা । ইহাতে কবির 
গুরুর পূর্ববপুরুষ বংশীবদন চট্ট এবং তাহার পৌত্র রামচন্দ্র 
গোস্বামী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। শ্রীচৈতন্য এবং ষোড়শ 
শতাব্দীর অন্যান্য বৈষ্ণব মহাস্ত সম্বন্ধেও কিছু কিছু নৃতন কথ! 
আছে। বংশীশিক্ষা ১৬৩৮ শকাবে অর্থাৎ ১৭১৬-১৭ খ্রীষ্টাকে 
রচিত হয়। পুরুষৌত্ুম মিশ্রের গুরুদত্ত নম প্রেমদাঁস। এই 
নামেই তিনি গ্রস্থ ছুইটি রচনা! করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ ১০৯ 


. কষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জীবনীকাঁর ছিলেন নরহরি 
(ওরফে ঘনশ্টাম ) চক্রবর্তী। ইহার পিতা জগন্নাথ ছিলেন 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য । ইহাদের নিবাস ছিল মুশিদাবাদের 
সন্নিকটে সৈয়দাবাদ গ্রামে । নরহরি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি 
ছিলেন। ইহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তিও ছিল; ইহার রচিত 
পদগুলি হইতে ইহার অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইতেছে। ছন্দঃসমুদ্র নামে ইনি বাঙ্গশলা' এবং ব্রজবুলি 
ছন্দের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নরহরির 
সঙ্কলিত পদসংগ্রহ গীতচন্দোদয়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
নরহরি ভিনচারিখানি জীবনীকাঁব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
গৃব্রে যে অদ্বৈতবিলাসের কথা বলিয়াছি, তাহা ইহার রচনা 
হওয়াই সম্ভব । 

নরহরির  ভক্তিরত্বাকর ্রন্থটিকে বৈষ্ণব-ইতিহাসের 
মহাকোষ বলা যাইতে পাঁরে। অবিসংবাদিতভাবে এটি 
হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ | প্রেমবিলাসের মত 
ইহাতে মুখ্যত; শ্রীনিবাস আচার্য্যের কীন্তিকলাপ বর্িত হইলেও 
অন্ঠান্ত বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । নরোত্তম, শ্যামানন্দ 
এবং বুন্দাঁবনস্থ গোস্বামীদিগের বিষয়ে অনেক সংবাদ ইহাতে 
পাওয়া যায়। 
_. নরোত্তমবিলাপকে তক্তিরদ্জাকরের পরিশিষ্ট বলা ফাইতে 
পারে। ইহাতে নরহরি প্রধানভাবে নরোত্তমের জীবনী ও 
কার্ধযকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। নরোত্তমবিলাস এবং 

অধুনালুপ্ত প্রীনিবাসচরিত্র এই ছুইখানি গ্রন্থ ভক্তিরত্বীকরের 
মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে স্থৃতরাং এ হই 


পূর্বেকার রচন|। 


১১৪ . বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


শ্যামানন্দের জীবনী বিষয়ে ছুইখানি ছোট ছোট কাব্য 
পাওয়৷ গিয়াছে ; ছুইখানিরই নাম শ্যামানন্দপ্রকাশ। এক-. 
খানির লেখকের গুরুদত্ত নাম প্কৃষ্চচরণ দাস 1” 

বনমাল' দাসের জয়দেবচরিত্র জয়দেব ও তাহার প়্ী | 
পদ্মাবতীর বিবয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। 
কবি সম্ভবতঃ শ্রীনিবাস আচাধ্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। 
: জয়দেবচরিত্রে ফেন্দুবিস্বে বর্দমানরাজ-প্রতিঠিত মন্দিরের 
উল্লেখ আছে । এই মন্দির নিক্মিত হয় ১৬১৪ শকাব্দে 
অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং বনমালী দাঁসের কাব্য 
১৬৯৩ শ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল; কিন্ত ঘষে কত পরে; 
তাঁহ1 বলিবার উপায় নাই | 


৯৮৮ 
রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়খানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে কবিচন্দ্রের কাব্যের উল্লেখ পুর্বে করা হইয়াছে 
অপর কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন-_রামগোবিন্দ 
দাঁস ( ওরফে হন্ুমস্তদাস ), মহানন্দ চক্রবর্তাঁ, ভবানীশস্কর বন্দ” 
“ভিক্ষু” রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র ষতি, জগৎরাম ও রামপ্রসাঁদ বন্দ, 
“দ্বিজ” ভবানীনাথ এবং দদ্ধিজ”, সীতাসুত। রামপ্রসাদ 
বন্দ্যের রামায়ণ, রচন। সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকান্দে অর্থাৎ 
১৭৯০-৯১ -স্রীষ্টাব্দে। : ইনি আরও ছুইখানি কাব্য. রচন! 
_ করিয়াছিলেন, একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক-_কঞ্চলীলামূতরস, 
অপরটি শক্তিবিষয়ক-_দুর্গাপঞ্চরাত্রি। শেষোক্ত, কাবাখানি 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ ১১১. 


 ঈম্পর্ণ হয় ১৬৯২ শকান্দে অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ শ্রীষ্টারন্দে; তখন 
কবির বয়স বাইশ বৎসর! কবির পিতা! জগদ্রামের ভণিতাও 
এই কাব্যটিতে দেখ! যায় । জগদ্রাম লঙ্ষা-কাঁণড ব্যতিরেকে 
সমগ্র কাব্য-রচনা আরম্ত করেন, এবং পুত্র রামপ্রসাদ বিস্তৃত 
লঙ্কাকাণ্ড রচনা করিয়া দিয়! তাহাঁ সম্পূর্ণ করেন। ইহাদের 
বাসস্থান ছিল দাঁমোদর তীরে, রাশীগঞ্জের অপর পারে 
ভুলুই গ্রামে । “দ্বিজ” সীতাস্ৃতের কাব্যে মল্পরাজ গোপাল- 
সিংহের নাম আছে। নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষাদ্ধে একটি রামায়ণ কাব্য রচন। করেন । ইনি 
ছুই একটি অন্য কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন । 

. কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথবা রামায়ণের 
কাহিনীবিশেষ রচনা করিয়াছিলেন।.. ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন-কৃষ্ণদাস, কৈলাস বস্থু এবং শিকচন্দ্র 
দেন। ফকিররাম কবিভূষণ আঙ্গদ-রায়বার রচনা করিয়া 
রসি লাভ করেন। মনল্লাব্দ ১০০৮ সালে অর্থাৎ ১৭০৩ 
“খীষ্টা্দে লেখ। এই কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । ফকিররাঁম 
একখানি সত্যনারায়ণের . পাচালীও রচনা করিয়াছিলেন। 
এই কাব্যের রচনাকাল মল্লাদ ১০ ১৭ সাল অর্থাৎ ১৭১২ 
শ্বীষ্টাব্দ। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রামচরিত গ্রন্থের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত, হইতেছে রামানন্দ ঘোষের কাব্য । 
রামানন্দ ঘোঁৰ ছিলেন নীলাচলের জগন্নাথদেবের উপাসক, 
আবার তান্ত্রিক মতে কালীপুজাও করিতেন এবং নিজেকে 
বুদ্ধের অবতার বলিয়াও প্রচার করিতেন ! অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে যে অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক 


১১২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল, রামানন্দ বোধ হয় দেই মভাঁবলম্বী_ 
ছিলেন ।' : : | 

এই যুগে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এই কয় 
জন--কবিচন্দ্র চক্রবর্তী (ইহার কাব্যের কথা পুবেব বলিয়াছি), 
ষষ্টীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস, “জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ” বামদের 
€( ইনি-কোচবিহার অঞ্চলের লোক ছিলেন ) এবং ত্রিলোচন 
চক্রবর্তী! পিতা ষঠীবরের সহযোগিতায় গঙ্গাদাস একটি 
মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন । সদানন্দ নাঁথের 
ভারত-পাচালী কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা 
হইতেও পারে । 

ইহা ছাড়া দৈবকীনন্দন, কৃষ্চরাম, গোলীনাথ পাঠক, রাজীব 
সেন, গোগীনাথ দত্ত, চন্দনদাস দণ্ত, “দ্বিজ” সীতাঁরামের পৌর 
রামনারায়ণের পুত্র রামলোচন, উড়িস্য।-বাসী.কবি সারল, এবং 
আরও কয়েকজন কবি রচিত এক একটি পব্ধ পাওয়া গিয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য রচন! 
করিয়!৷ থাকিবেন। “দ্বিজ” কৃষ্চরামের অশ্বমেধ-পবর্ব স্ুবুহৎ 
কাব্য । লোকনাথ দত্ত এবং রামনারাঁয়ণ ঘোঁষ মহাভারতীয় 
নলদময়ন্তী কাহিনী লইয়া! কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন । 
রাজেন্দ্র দাসের কাব্যের বিষয় হইতেছে শকুম্তলার উপাখ্যান । 


শর 


স্টক) 


বিবিধ শাক্ত কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পুর্ব বঙ্গে মনসাঁমঙ্গল 
কাহিনীর বিশেষ সমাদর ছিল। এই ছুই অঞ্চলের বহু কবি 


এয. শ্মম এত. 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ! ১১৩ 


তাহাদের সকলের নাম করার প্রয়োজন নাই । . তবে প্রধান 
 ছুইতিনজন মনসামঙ্গল-কবির উল্লেখ করা যাইতেছে 

_. উট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি রামজীবন বিগ্যাভূষণের মনসামজল 
বিরচিত হয় ১৬২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইনি একখানি ছোট ব্রতকথাজাতীয় কাব্যও রচনা করিয়া 
ছিলেন; কাব্যটির নাম আদিত্যচরিত বা সৃর্য্যমঙ্গল। এই 


কাঁব্যটি ১৬৩১ শকাঁব্দে বা ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের “দ্বিজ” রসিকের মনসামঙ্গল স্ুবৃহৎ কাব্য । 
উত্তরবঙ্গের কবি জীবনকুঞ্চ মৈত্র ১৬৬৬ শকাকে ১১৫১ সনে 
অর্থাং ১৭9৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসার পাঁচালী রচনা করেন। 
অনেক অংশে ইনি পূর্ববর্তী কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 
 মনসামঙ্গলের অনুসরণ করিয়াছেন । তৎসত্বেও তাহার কাব্যে 
কিছু নৃতনত্ব আছে। শ্রীহট অঞ্চলের একাধিক কবি 
এই সময়ে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ।  তন্মধ্ো 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ষষ্ঠীবর দত্ত ও “দ্বিজ” জানকীরাম। 
শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে স্ুসঙ্গের রাজ! রাজসিংহও 
একখানি মনসামঙ্গল রচন! করিয়াছিলেম | ইনি আরও 
ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন__রাজমালা এবং 
তারতীমঙ্গল। ভারতীমঙ্গলে বিক্রমাদিত্যের কাহিনীর 
উপলক্ষে দেবীমাহাত্ব্য বধিত হইয়াছে । গঙ্গাধর দাসের 
কিরীটীমঙ্গল কাব্যে দেবী কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য এবং কিছু 
কিছু পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাব্যটির রচনাকাল 
হইতেছে ১৬৮৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ । 

কতকগুলি ছোট ছোট ত্রতকথাজাতীয় কাব্য ছাড়াও 
তিনচারিখানি বড় চণ্তীমঙল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর 
১৫ 


২১৪ বাঙ্গাল। সাঁহত্যের কথা৷ 


ও পুর্ব বঙ্গে, রচিত হইয়াছিল । যথা_-«মোঁদক” কঞ্চজীবনের 
অভয়ামঙ্গল বা. অদ্বিকামঙগল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, 
ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ীপাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ . সেনের 
চণ্ডিকামঙগল এবং রামানন্দ গোস্বামীর চণ্তীর গীত। মুক্তারাম 
সেনের কাব্য রচিত হয় ১৬৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ 
্রীষ্টাব্দে। জয়নারায়ণ সেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সহ- 
ষোগিতায় একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন, নাম 
হরিলীলা | কাবাটির রচনাকাল হইতেছে ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ 
১৭৭২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ । জয়নারায়ণের জো্ঠ ভ্রাতা রামগতি একখানি 
যোগশাস্্রবিষয়ক কাব্য রচনা করেন, নাম মায়াতিমিরচক্দ্রিক । 

চণ্তীমঙ্গল অপেক্ষা মার্কগেয়-পুরাণান্তর্গত ছুর্গাসপ্তশতী ব৷ 
চগ্ডী অবলম্বনে রচিত কাব্যের সমাদর এই সময়ে আরও বেশী 
ছিল। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্ক্্র (ব! হরিচন্দ্র ) বসুর 
, চণ্তীবিজয় বা দেবীমঙ্গল বা কালিকামঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের 
_ অভয়ামঙ্গল, জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্য রচিত ছূর্গাভক্তি- 
' চিস্তামণি, বলছুলভের ছুর্গাবিজয় এবং হরিনীরায়ণ দাসের 
চণ্ডিকামজল। দীনদয়ালের ছুর্গাভক্তিচিস্তাীমণি এবং “দ্বিজ” 
রামনিধির দুর্গাভক্তিতরজিণী দেবীভাগবত-পুরাণ অবলম্বনে 
রচিত। “দ্বিজ” কাঁলিদাসের কালিকাবিলাসে শিবছুর্গার 
গহথালী ও ছুর্গাপুজার কাহিনী বিবৃত হইয়ীছে। কাব্যটি 
»সন্তবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে রচিত হইয়াছিল | 

কালিকামঙ্গল নামে খ্যাত বিদ্যান্ন্দর- উপাখ্যানকা ব্যগুলি 
বাহতঃ দেবীমাহাত্ম্য খ্যাপন করিলেও ঠিক ভক্তিকাব্যের 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ১১৫ 


প্য্যায়ে পড়ে না৷ সেইজন্য এই কাব্যগুলি পরে স্বতন্ব 
ভাবে আলোচিত হইতেছে । 7. 


0 . 
ধর্মামঙ্গল কাব্য ও ধর্মাপুরাণ 

দুইতিনখানি ছা'ড়। সব ধন্মমঙ্গল কাঁব্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
রচিত । উনবিংশ শতাব্দীতে লেখ। কোন ধর্মমমঙ্গল পাওয়া 
যায় নাই ।- অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলগুলির রচয়িতার। প্রায় 
সকলেই দামোদর নদের দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বর 
নদের উত্তর এবং পুর্ব এই সীমার মধ্যে বাঁস করিতেন। 
তাবৎ ধন্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ঘনরামের কাব্যই সর্ববাপেক্ষ! 
অধিক সমাদর ল্ৃভ করিয়াছিল.। ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্বের 
নিবাস ছিল বদ্ধমানের তিন ক্রোঁশ দক্ষিণে দামোদরের , অপর 
পারে কৃষ্ণপুর গ্রামে । ইহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার 
নাম সীতা । ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজ! কীত্তিচন্দ্রের 
আশ্রিত ছিলেন, এ কথা কাব্যের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বলিয়। 
গিয়াছেন। ১৬৩৩ শকাঁব্দের (জর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ) 
৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঘমরাঁম তাহার কাব্যরচনা সমাপ্ত 
করেন। কবি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা 

করিয়াছিলেন । ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বৃহৎ কাব্য । রচনা বেশ 
প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের প্রয়োগ অত্যধিক | 
মল্লভূমের অন্তর্গত চামোট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্য 
তাহার ধর্্মমঙ্গল কাব্যের রচন! সমাপ্ত করেন মল্লীব্দ ১০৩৮ 
সালে অর্থাৎ ১৭৩২ গ্র্টাব্ষে। কবির পিতার নাম ছিল জীবন, 
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মাতার নাম. মহামায়া । বর্ধমান জেলায় শীখারী গ্রামনিবাসী 
নরসিংহ বস্থর কাব্যরচন। আরব্ধ হয় ১৬৭৯ শকাঁকের ( অর্থাং 
১৭৫৭ স্রীষ্টাব্ষের ) ১০ই শ্রাবণ তারিখে । কবির পিতামহ 
মথুরা বনু বর্ধমানের রাজা কীত্তিচন্দ্র রাঁয়ের রাজ্যকাঁলে 
শাখারীতে আসিয়! বাস করেন । পিতাঁর নাম ঘনশ্যাম, মাতার 
নাম নবমল্লিকা। অল্পবয়সে পিতৃহীন হইলে কবির পিতামহী 


পিতৃব্যবহারে পালিল বত্ব করি। 
বাঙ্গালা পারসী উড়্যা পড়াইল নাগরী ॥ 


নরসিংহ বীরভূমের রাজা আসফুল্লা খানের কর্মচারী 
ছিলেন। একদা বাড়ী আসিবার কালে জুঝাটি গ্রামের 
ধন্মতলায় এক সন্নাসীর সাক্ষাৎ পান। তাহার ইঙ্গিতে 
নরসিংহ ধন্মমঙ্গল রচনা করেন । 

হ্ৃদয়রাম সাউ রচিত ধর্শমমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১১৫৬ সালের 
(অর্থাৎ ১৭৪৯ শ্রীষ্টাব্দের) ২র| আশ্বিন তারিখে । ইনি. 
বদ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন । গৌবিন্দরাম 
বন্দ্যের ধর্্মমঙগলের একটি পুথি মল্লাব্দ ১৭০১ সালে অর্থাৎ 
১৭৯৬ স্তীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং কাঁব্যটির রচনাকাল 
১৭৯৬ শ্রীষ্টান্দের পুর্বে । “ছিজ” ক্ষেত্রনাথের এবং “দ্বিজ” 
নিধিরামের কাব্যের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে, রা, 
সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার উপায় নাই 

মাঁণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্দমমঙ্গলের অনেক বিশেষত্ব আছে | 
কবির নিবাস ছিল বর্ধমান-বাঁকুড়া-হুগলী সীমান্তে বেলডিহ 
গ্রামে । ইহার পিতার নাম গদাধর, মাতার মাম কাত্যায়নী। 
মাণিকরাম কাব্যরচনার যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহা! অনেকট' 
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ন্নপরামের আত্মকাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মাণিক- 
, রামের কাব্যের পুথিতে যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহ! 
: একটি বিষম সমস্তা। তাহ! হইতে অনেকে অনেক রকম 
তারিখ বাহির করিগাছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় 
; মহাশয়ের গণনাঁয় পাওয়া যায় ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৯ 
স্রীষ্টাদ। এই তারিখই যে মোটামুটি ঠিক তাহা অন্কে দিক 
হইতে সমহ্িত হয় । 
",. মআঁনিকরামের রচন। মন্দ নহে, তবে ঘনরামের অপেক্ষ! 
নিকষ্ট। কিন্ত হাস্তরসের স্থষ্টিতে মাণিকরাম কতকট! কৃতিত 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

সহদেব চক্রবর্তীর ধন্পুরাঁণ বা অনিলপুরাণ. বা ধর্মমজল 
 পুরাণজাতীয় গ্রন্থ । ইহা ধর্মমঙ্গল কাব্য নহে, ইহাতে 
_লাউসেনের কাহিনী নাই । সহদেবের কাব্য কতক 'অংশ 
শিবায়ন, কতক অংশে নাথ-যোগীদের পুরাঁণ-কাব্য, আর কতক 
অংশে ধর্মপুরাণ। শেষের অংশে রামাই পপ্ডিতের কাহিনী 
এবং ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় অপর ছুইচারিটি কাহিনী 
আছে। শৃহ্যপুরাণে উদ্ধত নিরঞ্রনের উদ্মা। (“কুম্মা” ) ছড়াটি 
এই. অংশেই আছে।  ধর্ম্মপূজকদিগের ও বৌদ্ব-আচার 
পরায়ণ নিয়শ্রেণীর লোকদিতগর সাহাষ্যে ধর্মান্ধ ফকিরের 
কিরূপে দক্ষিণরাঢ়ের কোন কোন গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়াছিল 
তাহারই একটি কাহিনী এই ছড়াটির মধ্যে গ্রতিষবনিত 
হইতেছে । সহাদেব : চক্রবর্তীর কাব্য ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অল্পকাল 
পরেই রচিত হইয়াছিল। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ । 
ইহাদের, নিবাস ছিল হুগলী জেলায় ্বারহাটার নিকটে 
রাধানগর গ্রামে । . 
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| : ২২১ 
শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং বিবিধ কাব্য 
পঞ্চদশ এবং ধোড়শ শতাব্দীতে শিবের গৃহস্থালীর সম্বন্ধে 
প্রচলিত কাহিনীগুলি মনসামঙ্গল এবং চণ্ীমঙ্গল কাব্যের 
অস্ততূর্ত ছিল বটে, কিন্তু শিবের বিষয়ে স্বতন্ত্র গানও 
অপ্রচলিত ছিল'না। শিবের বিষয়ে স্বতন্ত্র কাব্য যাহা 
পাওয়া গিয়াছে তাঁহার কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগের পূর্বে নহে। 

শিবের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা কাব্য হইতেছে রামেশ্বর 
ভট্টাচার্যের শিবায়ন বা! শিবসংকীর্তন। রামেশ্বরের আদি 
নিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমায় বরদাবাটী পরগনায় যছুপুর 
গ্রামে । পরে কবি কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে 
মেদিনীপুরের নিকটে অযোধ্যানগরে আসিয়৷ বাস করেন। 
রামেশ্বরের শিবাঁয়ন-রচনা সমাপ্ত হয় ১৬৩২ শকাবে অর্থাৎ 
১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে | . 

রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টীদশ শতাব্দীর শ্রেষ্টকাব্যগুলির 
অন্যতম । রচনাভঙ্গী ভাঁরতচন্দ্রের মত অত সুন্দর না হইলেও 
ইহার কাব্যে সাধারণ মানুষের ঘরগৃহস্থালীর ব্যাপার অত্যন্ত 
সহ্ৃদয়তার সহিত বধিত হইয়াছে বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী : 
 হইয়াছে। তাহা ছাড়া কাব্যটিতে বিকৃতরুচির বিন্দুমাত্র 
পরিচয় নাই । কবি যথার্থ ই লিখিয়াঁছেন, “ভবভাব্য ভদ্রকাব্য 
ভণে রামেশ্বর |” .. 

রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচন। 
করিয়াছিলেন। এই কাঁব্যটি শিবায়নের পূর্বেই রচিত 
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হইয়াছিল; কবি তখনও যছুপুর পরিত্যাগ ক্রেন নাই, 
এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ, এবং সেই কারণে 
ইহার সমাদরও অত্যধিক | 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ আরও ছুইজন কৰি শিবায়ন 
'কাব্য রচনা করিয়াছিলেন__রাঁমকৃষ্চ দাঁস কবিচন্দ্র এবং 
রামরাম দাস। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের মত সত্যনারায়ণের 'পাচালীরও উদ্ভৰ 
হয় দক্ষিণরাঁ় অঞ্চলে । তবে ধন্মমঙ্গলের মত ইহার প্রসার. 
এ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্নকাল মধ্যে ইহা পশ্চিম- 
বঙ্গের, অন্যত্র এবং পুর্ব ও উত্তর বঙ্গেও প্রসার লাভ রুরে। 
হিন্ুদিগের তরফ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই জাতির 
সংস্কৃতিগত মিলন-প্রচেষ্টার ফলেই এই কাব্যের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। গীর এবং ফকীরেরা সাধারণতঃ হিন্দু এবং 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই শ্রদ্ধাতক্তি পাইতেন, 
এই কারণে পীরের উপাঁসন। ছুই ধন্মের মিলনের সেতুম্বরূপ 
হইয়াছিল। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর, পীরের দেবসংস্করণমাত্র, 
ফলে অতি সহজেই বিষ্ণুর সহিত ইহার একীকরণ হইয়া 
যায়। ৃ 

সত্যনারায়ণের পাঁচালী ব্রতকথার মত। প্রাচীন 
বাঙ্গালার সকল দেবমঙ্গল কাব্যের মধ্যে শুধু এইটিই এখনও 
পূজার অঙ্গ হিসাঁবে ব্রত্রথার মত পঠিত ও শ্রুত হইয়! 
থাকে। প্রচলিত কাহিনীটি সর্বজনজ্ঞাত বলিয়া এখানে 
দেওয়া! গেল না। 
সত্যনারায়ণ কাব্যের প্রাচীনতম কবি হইতেছেন, ঘনরাম 
চক্রবর্তী, রাঁমেশ্বর ভট্রাচাধ্য, ফকিররাম কবিভূষণ এবং বিকল 


: ১২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


চট্ট! তাহার পর “দ্বিজ” রামকৃষ্জ ভারতচদ্র রায় গুণাকতর 
(ইনি ছুইখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী. লিখিয়াছিলেন, 
একখানির রচনাকাল ১১৪৪ সাল অর্থাৎ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), : 
কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন (ইহার কাব্যের নাম হরিলীলা, ; 
রচনাকাল ১৬৯৪ শকাব অর্থাৎ ১৭৭৩ শ্রীষ্টাব), “কবি” শঙ্কর, 
দৈবকী নন্দন, গঙ্গারাম, “দ্বিজ” হরিদাস, ““বিদ্ভাপতি” ইতাদি। 
রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মহীপুর গ্রীমবাসী বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি 
দাসের কাব্যের বিষয় সম্পূর্ণ অভিনব । এই কাব্যে সত্যগীর 
দেবতা নহেন, তিনি মানুষ, মালপার রাজ। মহীদানবের - 
কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনুঢ়া কন্যার গর্ভজাত 
শিশুকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। মহীদানবের পুরোহিত 
কুশল ঠাকুর শিশুকে কুড়াইয়। পাইয়া মানুষ করেন। একদিন 
বালক সত্যগীর মাল নগরীর পশ্চিমে নূর নদীর তীরে একটি 
পুঁথি কুড়াইয়! পান। কুশল ঠাকুরের নিকট আনিলে .তিনি 
দেখিলেন ষে পু'থিটি কোরান। ব্রাহ্ধণের পক্ষে কোরান পাঠ 
নিষিদ্ধ বলিয়! কুশল বালককে যেখানে পুঁথিটি পাইয়াছিলেন 
সেখানে রাখিয়া আমিতে বলিলেন। কুশলের আদেশ শুনিয়া 
সত্যপীর তর্ক জুঁড়িয়া দিলেন এবং তর্কের ফলে প্রতিপন্ন হইল 
যে কোরানে পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু ও মুসলমান ধন্ম পরস্পর 
বিরোধী নহে। 

ট্রগ্রাম অঞ্চলে সত্যগীরের মত ত্রৈলোক্যপীরের গানও 
প্রচলিত আছে । মুসলমানদিগের মধ্যে ময়মনসিংহ ও চব্বিশ 
পরগন! অঞ্চলে গাঁজী সাহেবের গান এবং পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের 
প্রায় সর্বত্র মাণিকগীরের গান এখনও চলিত আছে । কিন্তু 
সাহিত্য হিসাবে এই গানগুলির বিশেষ কিছু মূল্য নাই। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের 'কথ। ১২১ 


... অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি গঙ্গার মাহাত্য বিষয়ে 
 গঙ্গামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই. কাব্যের যুল 
কাহিনী হইতেছে পৌরাণিক আখ্যাধ়িকা, ভগীরথ কর্তৃক 
গঙ্গাবতারণ। এই সকল কবির গঙ্গামাহাত্ব্যবিষয়ক * কাব্য 
পাওয়া গিয়াছে__গৌরাঙ্গ শন্মা, জয়রাম দাস, “ছিজ” 
' কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য্য এবং উলা নিবাসী ছূর্গীপ্রসাদ 
মুখুটি। দূর্গাপ্রসাদের কাব্য গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী অষ্টাদশ 
শতাব্দীর একেবারে শেষে রচিত হইয়াছিল। গঙ্গীভক্তি- 
_ তরঙ্গিনী একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য । ইহাতে কবির বাস্তব মি 
ও সরসতার বিশেষ পরিচয় আছে । 

সূর্যের সম্বন্ধে ছুইখানি ব্রতকথাজাতীয় কাব্য পীওয়া 
গিয়াছে। রামজীবনের কূর্ধযমঙ্গলের উল্লেখ পৃর্ব্বে করিয়াছি । 
এই কাব্য ১৭০৯-১০ শ্রীষ্টা্দে রচিত হযাছিল।! অপর কবি 
হইতেছেন “দ্বিজ” কাঁলিদাস। “ছিজ” শস্তুরামের জীমৃতমঙ্গল 
কাব্য স্্ধ্যপুত্র জীমৃতবাহনের ( জিতাষ্টরমী ) ব্রতকথা! বিষয়ে 
 রচিত। 

সরম্বতীর মাহাত্্য বিষয়ে ছইখানি মাত্র কাব্য পাওয়! 
গিয়াছে । একটি হইতেছে দয়ারাম রচিত সারদাচরিত, 
অপরটি “দ্বিজ” বারেশ্বর রচিত সরন্বতীমঙ্গল | বান্ুদেব দাসের 
কাব্য নিতান্ত ক্ষুদ্র । 

লক্ষ্মীমাহাআ্ম্যবিষয়ক কাব্যের মধ্যে “দ্বিজ” ধনঞ্জয়ের এবং 
গুণরাজ খান উপাঁধিক বৈশ্য শিবানন্দ করের কমলামঙ্গল 
উল্লেখযোগ্য । ইহা! ছাঁড়া বু বু কবি রচিত লক্ষ্মীর 
ব্রতকথার ছড়া বা. কাব্য পাওয়া গিয়াছে । অধিকাংশই 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধের রচনা । 
১৬ 


১২২ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ 


' পশ্চিমব্ঙ্গের যে সকল স্থানীয় দেবতার বিষয়ে একাধিক 
কবিতা, ছড়া বা গান প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান 
হইতেছেল_ বেদনা তারকনাথ, মদনমোহন, ঘোগাস্তা 
বং কিরীটেশ্বরী। উত্তর ও পুর্ব বঙ্গেও এইজাতীয় কবিত। 
বিরল নহে। 
.. অস্তভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গঙ্গারাম চক্রবর্তীর 
পুত্র বিদ্াভূষণ-উপাধিক কুদ্ররাম চক্রবর্তী একখানি হণঠীমঙ্গল 
কাব্য রছন! কঞ্জেন। কাব্যটিতে তিনটি উপাখ্যান আছে। 
প্রথম উপাখ্যানে ষষ্টীর ও কান্তিকেয়ের জন্ম এবং তারকাস্থর 
বধ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বপ্িত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
উপাখ্যানে কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যজষ্ট রাজ ক্ষেত্র মিশ্রের পুত্র 
ষ্চী দেবীর অনুগৃহীত দেবীবরের বিচিত্র কাহিনী ও পিতৃরাজ্য 
উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় উপাখ্যানে কলাবতীর 
কাহিনী । এই অংশ পাওয়া যায় নাই | . 


__ বিষ্ভাত্ুন্দর কাব্য ঃ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যান্ুন্দর “কাহিনীর সমাদর হইয়াছিল 
পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরঘীর তীরবন্তী অঞ্চলে । ইহার কারণ 
আর কিছুই নহে, পতনশীল মুসলমান সম্রাট ও নবাব- 
দিগের দরবারের আড়ম্বর এই অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের 
মনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত ও বিষাক্ত করিয়া! তুলিতেছিল। 
সমাজও তখন অবণতিপ্রবণ, সুতরাং এ সময়ের বিদ্যানুন্দর- 
প্রণয়কাহিনীতে এবং বিকৃতরুচি তরজ। ও কবিগানে' তখনকার 


বাঙ্গাল সাহিতোর কথা ১২৩. 
দিনের শিক্ষিত ও ধনী বম্প্রদাঁয়ের সাহিত্যিক কচির পরিচয়. 
মিলিতেছে । | 

এই সময়ে বিদ্াসুন্দর কাব্য-রচয়িতা অন্ততঃ সাতজন 
কবির সন্ধান পাওয়। যাইতেছে--বলরাম কবিশেখর* ভারতচক্্র 


রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন কবিরগ্তন, নিধিরাম আচাধ্য ' 


কবিরত্ব, রাঁধাকান্ত মিশ্র, কবীন্দ্র চক্রবর্তী এবং প্রাণরাম 
চক্রবর্তী। বলরাম কবিশেখরের কাব্যের রচনাকাল জানা 
নাই; কবীন্দ্র চক্রবর্তীর কাব্য সমগ্র পাওয়া যায় নাইং*প্রাণরাম " 
চক্রবত্তীর নাম মাত্র জানা আছে। নিধিরাম আচার্যের 
বি্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয় ১৬৭৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৬ 
খীষ্টাব্দে ৷ ভাঁরতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুইজনেই বড় কবি ছিলেন। 
ইহাদের কাব্য আলোচনার পুর্বে বিগ্যাসুন্দর-কাহিনী সম্বন্ধে 
কিছু বলিতেছি।, 

সুন্দর নামে এক বিদেশী রাজপুত্র এক মালিনীকে দূতী 
'করিয়া রাজকন্যা! বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে। বিছ্ভার 
মাতা কন্ঠার গোপন প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিয়া স্বামীকে 
বলিয়া দেন। রাজা! কোটালের সাহাষ্যে স্ন্মরকে ধরিয়! 
ফেলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুন্দর দেবী কাঁলিকাঁর 
বরপুত্র, স্থুতরাং দেবী যথাসময়ে আবিভূত হইয়। স্ুন্দরকে 
উদ্ধার করেন। সুন্দরের পরিচয় পাইয়! রাজা তাহার সহিত, 
কন্তার বিবাহ দেন।. ইহাই সংক্ষেপে বিগ্াস্থন্দরের গল্প । 

এই গল্পের মূল পাওয়া যায় বিহলনের চৌরপঞ্চাশিকা! 
নামক সংস্কৃত কবিতায় । পরবর্তী কাঁলে ইহা সংস্কৃত নাটকে 
পরিবর্তিত কর! হইয়াছিল বলিয়া অন্থুমান হয়। বররুচির 
নামিত যে বিস্ভাস্ন্দর নাটক. পাওয়া গিয়াছে, তাহা অব্বাচীন 


১২৪ বাঙ্গীল। সাহিতর কথা 


গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল 
না। পরবর্তী কালে স্ুন্দরকে দেবীর ভক্ত উপাসক বা 
বরপুত্র দাড় করাইয়। ধন্মের ছাপ দিয়! কাহিনীকে সাধারণের 
গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে । সেকালে দেবদেবীর কথা না 
থাকিলে তাহ! সাহিত্যই হইত নাঁ। ধর্মের রাড তা-মোড়া 
হইলেওইহা। যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল তাহা বুঝিতে 
কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। 
_. বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ধবশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ইহার অন্নদামগল এই 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য । ভারতচন্দ্রের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর, 
শেষের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম. ভাগের কবিদিগের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান 
হইতেছে হুগলী জেলায় আধুনিক ভুরশুট, “প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠি 
_ পরগনাঁয় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রীম। ইহ্ণর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ 
বায় সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, পরে ইহার াবস্থা খারাপ হইয়৷ 
_ ষাঁয়। ভারতচন্দ্রের জীবন অশেষ বৈচিত্র্পূর্ণ ছিল। নান! ছঃখ 
, কষ্টের পর ইনি মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পান এবং মূলা- 
জোড়ে বসতি করেন । তথায় ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দে অর্থাৎ 
১৭৬০-৬)১ গ্রীষ্টার্ধে আটচল্লিশ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
| ভাঁরতচন্দ্রের অন্নপুর্ণীমঙ্গল বা অন্নদামজলকে “মঙ্গল” 
জাতীয় মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। ঠিকমত বিচার 
করিলে অবশ্য ইহাকে মঙ্গলকাঁবা বল! যায় না, যেহেতু 
কেবলমাত্র দেবীর পুজা প্রচারের জন্য লিখিত হয় নাই, এরং 
পূজা! বা ব্রতের আনুষঙ্গিক হিসাবে ইহা পঠিত বা গীত 
হইবার জন্যও রচিত হয় নাই।. অন্নপূর্ণামঙ্গল তিনটি স্তন 
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কাব্যের সমষ্টি; এই তিনটি কাব্য ( অন্নদামঙ্গল, কাঁলিকামঙ্গল 
বা বিদ্যান্রন্দর, এবং অন্নপূর্ণীম্গল বা মানসিংহ ) অতি 
ক্ষীণভাবে একন্ত্রে গাথা হইয়াছে । ভারতঙ্টু্রর কাঁলিকা- 
(মঙ্গল লেখা সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ 
বষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্র আরও কয়েকখানি ছোট ছোট কাব্য 
এবং কবিতা, রচনা, করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছুইখানি 
হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী (একখানির রচনাকাল “সনে 
রুদ্র চৌগুণ।” অর্থাৎ ১১৪৪ সাল)। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়। যাঁয় তাহার রচনীভঙ্গীতে খাট 
বাঙ্গালা শব্ধের সঙ্গে সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী শব্দের এমন 
সুসমঞ্জস প্রয়োগ আর কাহারও রচনীয় দেখা যাঁয় নাঁই। 
নানারকম সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা! রচন! করিয়! কৰি 
অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কালিকামঙ্গলের মধ্যে 
মধ্যে যে গানগুলি আছে সেগুলিই বোঁধ হয় কবিতা হিসাবে 
ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতর রচন। । 

সুবিখ্যাত শাক্ত সাধক তক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের 
নিবাস ছিল হালিসহরের নিকটে কুমারহট্র গ্রামে । ইহার 
জীবনী সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী গ্রচলিত আছে। রাম্‌ 
প্রসাদের পিতার নাম রামরাম। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট, 
ভারতচন্দ্র যেমন গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন রামপ্রসাঁদও 
তেমনি কবিরপ্রন আখ্যা লাভ করেন! রাঁমপ্রসাদও একখানি 
কালিকামলগল বা বিদ্যানুন্দর ' কাব্য রচনা করেন। ইহ! 
' ভারতচজ্দ্ের কাঁব্যের পরে রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের 
সহিত রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যাঁয় ষে, 
শিল্পচাঁতুধ্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য 
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শ্রেষ্ঠ হইলেও চরিত্রচিত্রণে রামপ্রসাদের কাবা হইতে অপকুষ্ট 
রাঁমপ্রসাদের আস্কিত চরিত্রগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক এবং যথাযথ । 

রামপ্রসাদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিকামঙ্গল কাব্য 
নহে, তাহার ভক্তিবিষয়ক -সঙ্গীতগুলি। রামপ্রসাদের 
শ্যামাবিষয়ক গনিগুলির রচনার এবং সেগুলির বিশেষ সুরের 
মধ্য দ্রিয়া কবির ভক্তহৃদয়ের সাম্যবোধ, দৃঢ় বিশ্বাস এবং 
আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এমন মর্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, আজ প্রায় ছই শত বংসর পরেও গানগুলির 
রমাঁদর ও মর্য্যাদা এতটুকুও কমে নাই। 

রাঁধাকান্ত মিশ্রের কাব্য রচিত হয় ১৬৮৯ শকাব্দে অর্থাৎ 
১৭৬৭-৬৮ স্রীষ্টান্দে। কবি স্বীয় কাব্যকে “শ্যামার সঙ্গীত” 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । কবির নিবাস ছিল কলিকাতায় । 
যতদূর জানা যাইতেছে তাহাতে বোঁধ হুয় রাধাকান্তই 
হইতেছেন খাঁস কলিকাতা র প্রাচীনতম কবি। কাব্যের 
রচনাভঙ্গি সুন্দর এবং গ্রাম্যতাবজ্জিত | 


২২৩ 
শৈব সিদ্ধাদিগের গাথা. 
| প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা দেশে শিব-উপাসক এক 


_ যোগ্ী-সম্প্রদায় ছিলেন। তাহাদের আদি চাঁরি সিদ্ধা ছিলেন 


মতস্তেন্দ্রলাথ বা মীননাথ গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কান্ুপা । 
এই চারি সিদ্ধার মাহাস্ম্যস্চক অলৌকিক কাহিনী বা 
গালগল্প বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। 
এই কাহিনীগুলি ছুই ভাগে পড়ে--(১) মীননাথ-গোরক্ষ- 
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: নাথের কাহিনী এবং (২) গোবিন্দচন্দ্র-ময়নাপতির কাহিনী । 
প্রথম কাহিনীতে দেবীর ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্ডি 
. এবং পরে শিত্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাহার উদ্ধার বিবৃত 
 হইয়াছে। মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার 'নিয়ে 
. দেওয়া গেল। 

.. আদ্যদেব ও আগ্যাদেবী কর্তৃক দেবাদি স্থষ্টি হইবার পর 
| মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কান্ুপা, হাঁড়িপ! এই চারি সিদ্ধার 


উৎপত্তি হইল, তাহার পর এক কন্যা হইল; ইনিই গৌরী। 


আছ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়! মর্ত্যলোকে 
চলিয়া আসিলেন। এদিকে চারি সিদ্ধা বায়ুমাত্র ক্ষণ 
করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের, 
এবং কান্ুপা ( কষ্চপাদ ) হাড়িপার (নামান্তরে জালন্ধরিপাঁদের ) 
 ভৃত্যব্ূপে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । 

একদিন ক্ষীরোদসাগরে মঞ্চের উপর বসিয়া শিব ও গৌরী 
তত্বালোচনা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে মীননাথ মতন্যরূপে গিয়া 
তত্বকথা! (মহাজ্ঞান” ) শুনিয়া ফেলিলেন। দেবী জানিতে 
 পারিয়া শাপ দিলেন যে একদিন মীননাথ এই মহাজ্জান 
 বিস্বৃত হইবে । শিবগৌরী তাহার পর কৈলাসে চলিয়। গেলেন। 
 চারিসিদ্ধা চারিদিকে চলিলেন”; পূর্ব্দেশে হাড়িপা, দক্ষিণদেশে 
 কাান্ুপা, পশ্চিমদেশে গোরক্ষনাথ এবং উত্তরদেশে মীননাথ | 

গৌরীর ইচ্ছা হইল যাহাতে চারি সিদ্ধা বিবাহ করিয়া 
সংসারে আবদ্ধ হন। শিব বলিলেন, উহারা বিবাহ করিবে 
না। দেবী তখন তীহাঁদিগকে ছলন| করিলেন। এক 
গোরক্ষনাথ ছাঁড়া তিন জনই দেবীর ছলনীয় ভূলিয়া গেলেন । 
দেবী তিনজনকেই অভিশাপ দিলেন। হাড়িপাকে বলিলেন, 
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_হপড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী ঘর । 
হাতে ঝাড় লও তুমি কাধেত কোদাল ॥ 
কান্ুপাকে বলিলেন, 
তুরমানে চলি যাঁও ডাছুক। হইয়া । 
মীননাথকে বলিলেন, তুমি কদলী-নারীর দেশে গিয়া ্‌ 
তাহাদের রাজ! হইয়া থাক। | 
দেবীর শাপে মীননাথ কদলীর দেশে রাঁজা হইয়া 
রহিলেন। মহাজ্ঞান তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন; সাধারণ 
লোকের মত ভোগন্থুখে তাহার দিন কাটিতে লাগিল । ৃ 
"এদিকে গোরক্ষনাথ একদ্রিন বকুলতলায় বসিয়া আছেন, 
এমন সময় আকাশপথে কানুপা যাইতেছিল, তাহার ছায়া 
গোরক্ষনাথের গায়ে লাগিল। গোরক্ষনাথ জুদ্ধ হইয়৷ 
ভীবিলেন, কে এমন মূর্খ আছে যে আমাকে*সন্ত্রম করে না! 
ক্রোধে তিনি এক পাটি জুতা উপরদিকে ছু'ড়িয়া দিলেন। 
- জুতা কান্ুপাকে ধরিয়। অনিল; গোরক্ষনাথ বলিলেন, «মোর 
পরে আসন যাও কেমন সাহসে 1” কান্ুপা হাসিয়া বলিলেন, 
বুঝিলাম, ভুমি বড় সিদ্ধ! হইয়াছ; কিন্তু ওদিকে যে তোমার 
গুরু “কদলীর ভোলে” পড়িয়! রহিয়াছে; তাহার আয়ুঃ আর 
তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে'; পার তো ইতিমধ্যে তীহাকে 
রক্ষা.কর গিয়। | 
গোৌরক্ষ তখন ছুটিলেন যমের দপ্তরে ; সেখানে মীননাঁথের 
আয়ুর হিসীব সব কাটিয়া দিয়া বকুলতলায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবেশে চলিলেন কদলীর দেশে 
লঙ্গ, মহালঙগ এই ছুই অনুচর লইয়। ব্রাক্গণবেশে লেখাতে 
স্থববিধা হইল না দেখিয়া গোরক্ষ তখন যোগীবেশ ধার, 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১২৯ 


করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে যোগীবেশধারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ! 
'নর্ভকী-ভিন্ন কোন ব্যক্তি মীননাথের সাক্ষাৎ পায় না। গোরক্ষ 
তখন নর্তকীর বেশ ধরিয়! রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু 
দ্বারী রাজার নিকট যাইতে দেয় নী । তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গোরক্ষ 
সভাদ্বারে মাদলের ধ্বনি তুলিলেন। মাঁদলের ধ্বনিতে 
উচ্চকিত হইয়া মীননাথ নাটুয়াকে সম্মুখে আনিতে..আদেশ 
করিলেন। গোরক্ষ আসিয়া গুরুকে নমস্কার করিয়া মাদল 
বাজাইয়! নাচ জুড়িলেন। 
ডিমিকি ডিমিকি করি মাদলে দিল হাত । 
সব্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ ॥ 
নাঁচেন্ত গোর্থনাথ তালে করি ভর । 
মাটিতে ন। লাগে পদ আলগ উপর ॥ 
নাঁচন্ত্ি যে গোর্খনাথ ঘাঁঘরের রোলে। 
কায় সাধ কাঁয়। সাধ মন্দিরাএ বোলে । 


শ্ীননাথ চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না । গোরক্ষনাথ 
তখন মাদলের বোলে তত্জ্ঞান দিতে লাগিলেন । | 
হাত তালে কহে কথ! ষতি গোরখাই । 
মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই ॥ 
মীননাথ ভাবিলেন, “মাঁদলের রাঁএ কেনে গুরু মোরে 
কহে!” বলিলেন, | 
_ নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে । 
_ তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে ॥ 
কদলীরা ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে নর্তকী ছদ্মবেশে 
মীননাথকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে 


দি 


১৩৭ ' বাঙ্গলি! সাহিত্যের কথ! 


.-.. আসিয়াছে ।.. তাহারা নাটুয়াকে নাট ভাক্ষিয়৷ বিদায় লইয়া 


চলিয়া যাইতে “বলিল। গোরক্ষনাথ বলিলেন, “আধ ত লে? 
নাট ভঙ্গ করিতে না পারি ।” এই বলিয়! 


নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলেত হাত । 
শিষ্যপুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ ॥ 


এতক্ষণে মীননাথ চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তাহা হইলে 
.,. হইবে কি? তাহার চিত্ত ভোগন্থথে আসক্ত হইয়। পড়িয়াছে। 
তিনি বলিলেন, পুত্র তুমি সত্য বলিতেছ, কিন্তু “পড়িছি: 
কামিনীর ভোলে কিরপে এড়াই।” গোরক্ষনাথ তখন" 
 হেঁয়ীলীর ছলে তত্বকথা বলিয়া গুরুর আত্মজ্ঞাঁন উদ্ধদ্ধ করিতে 
লাগিলেন, ৃ 
 পৌঁখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। 
বাসা ঘরে ডিন্ব নাই ছাও কেন উড়ে ॥ 
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাঁল। 
.. আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল ॥ 
ঝিম যাঁউিক বরিষা শীতলে যাউক মীন । 
ঝাঁপিয়া তরীতে পারি সমুদ্র গহীন। 
মুখখানি তল গুরু জিহবখানি ফাল ।॥ 
অমর পাঁউনে গিয়া জোড় যেন হাল ॥. 
অবশেষে মীননাথের চৈতন্থ হইল । গোরক্ষনাথ মীননাথের 
_ পুত্রকে আছাড়িয়। মারিয়া ফেলিয়া পরে বাচাইলেন । ইহাতে 
কদলীরা ভীত হইয়। পড়িল। শাপ দিয়া তাহাদের বাঁছুড় 
করিয়া দিয়া গোরক্ষ গুরু মীননাথ ও গুরুপুত্র বিন্দুনীথকে 
লইয়া ্বস্থান বিজয়নগরে প্রস্থান করিলেন । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৩১ 


দ্বিতীয় কাহিনীর সারমন্্ন এই__ র 
_. রাজা মাঁণিকচন্দ্রের বিধবা পত়ী ময়নামতী সিদ্ধ! হাঁড়িপার 
.মাহাক্্যে মুগ্ধ হইয়! ভীহার শিব্য হন এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্ 
ঝা গোগীচন্দ্রকেও তাহার শিষ্য হইতে অনুরোধ করেন” পুত্র 
আনেক ওজর আপত্তি করিয়া শেষে হাড়িপার কেরামতি 
দেখিয়া রাজী হইলেন । হাঁড়িপা গৌবিন্দচন্দ্রকে, শিষ্য 
করিয়া যোগী সন্ন্যাসী করিয়া দিলেন। " নানাদেশ ঘুরিয়! 
অশেষ কষ্ট পাইয়া পরে রাজা দেশে ফিরিয়া আপিলেন এবং 
গুরুর আদেশে সন্যাঁস ত্যাগ করিফী পুনরাঁয়' ৃহ্ছ ধর্ম 
অব্লম্বন করিলেন । .. 
এই কাহিনীর মূলে হয়ত কিছু এঁতিহাসিক, ঘটনা ছিল। 
কিন্ত এখন গল্প হইতে ইতিহাস অংশ বাহির করা অসাধ্য 


হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্ালীদেশের শিজন্ব কথাবস্ত গোবিন্দ 


ৃ চন্দ্রের স্্যাসের করুণ কাহিনী বাঙ্গালাদেশের সীমানা ূ 
' ছাড়িয়া! বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। ল্ুদুর পঞ্জাব, সিন্ধু, 


মহারাষ্ট্র, রাঁজপু না প্রভৃতি প্রদেশে এই গাথা গাহিয়া এখনও 


যোগী সন্যাসীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালা দেশে :. 
কিন্তু উত্তর বঙ্গ ছাঁড়া অন্য অঞ্চল হইতে গোঁবিন্দচন্দ্রের 
কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছেএ প্রাপ্ত গাঁথাগুলির মধ্যে যেটি 

সর্ব্বপ্রাচীন সেটি পশ্চিমবঙ্গের কৰি ছুল্লভি মল্লিকের রচনা । 
সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীননাথ গোঁরক্ষনাথের 
কাহিনী আছে। " কবীন্্র ও শেখ ফয়জুল্লা রচিত গোরক্ষ- 
বিজয় উত্তরপুব্ধ বঙ্গে পাওয়। গিয়াছে। ভবানীদাসের ও স্ুকুর 
মামুদের পাঁচালী উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে । এছুটির 
রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হওয়া অসম্ভব নহে। 


১৩২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


০. 


৯৩ | ৰ 
অগ্ভাদশ শতাব্দীর শেষার্-_মুগসন্ধি ২১ 
১৭৫৭প্ীষ্টা্ধে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
 বাঙ্গালার দেওয়াশী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার পাইল এবং 
কয়েক. বৎসরের মধ্যেই দেশের শাসনভার সম্পৃরিপে গ্রহণ 
করিয়া দেশের রাজশক্তি করতলগত করিল। ইহাতে বাঙ্গালা- 
দেশে তৃথা ভারতবর্ষে নৃতন যুগের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঘটিল। 
এই সময়ের'কিছু পুর্ব হইতেই বাঙ্গালায় গগ্ঠ রচনা আর্ত 
হইয়া গিয়াছিল। শুধু খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় নহে, 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের চেষ্টাও এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাঁণে কার্ধ্যকরী 
 হইয়াছিল। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের 
কোন কোন গ্রন্থের বাঙ্গালা গন্ভে অনুবাদ কার্য অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদ্ধেরা 
ছুই-একটি কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গদ্ভে লিখিয়াছিলেন। 
কিন্তু ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় না ঘটিলে এই প্রচেষ্ট। 
যে কতদূর অগ্রসর হইত তাহা বল। শক্ত। . 
ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকা্ুন 
প্রণয়ন করিতে লাগিয়া গেলেন। চিঠিপত্র ও দলিল 
দস্তাবেজ ইত্যাদির বাহিরে ইহাই হইল বাঙ্গাল! গগ্ছের 
প্রথম কাঁ্যকর ও ব্যাপক ব্যবহার। তাহার পর. 
বাঙ্গালীকে ইংরেজী এবং ইংরেজকে বাঙ্গালা শিখাইবার 
আবশ্যকতা অনুভূত হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থ রচিত 
হইতে লাগিল। হাতে লেখায় এই কার্য্য নিতান্ত ছুষ্ষর, 
সৃতরাং অনতিবিলম্বে মুন্রান্ত্র ও বাঙ্গালা টাইপের প্রয়োজন 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ। ১৩৩ . 


অনুভূত হইল। বাঙ্গাল! টাইপের ছেনী কাটেন্র সর্বপ্রথম 


একজন ইংরেজ । ইনি ছিলেন ইষ্ট ইগ্ডিয়া, কোম্পানীর 
একজন কর্মচারী, নাম চাল'স্‌ উইল্কিন্স্; পরে ইনি স্যার 
চার্লস্‌ উইল্কিন্স্‌ নামে বিখ্যাত হন। উইল্কিন্স্‌ সাহেব 
শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কম্কাঁরকে ছেনী কাটা শিখাইয়া দেন! 


এইরূপ. বাঙ্গাল! টাইপের প্রবর্তন হইল । বাঙ্গালা টাইপের ০ 
প্রথম ব্যবহার হয় হালছেড সাহেব রচিত বাঙ্গীল! ব্যাকিরণে । ... 


বইটি ইংরেজীতে লেখা, প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খীষ্টাবে হুগলী 
হইতে । মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের স্টি হইতেই 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল, এ কথা বল! 


যাইতে পারে । মুন্রাযস্ত্ের সাহায্যে পুস্তক প্রকাশ অনায়াস- 


শু * 


সাধ্য ব্যাপার । পুর্বে হাতে-লেখা। পুঁথির চলন ছিল . ূ 


একখানি পুথি লিখিতে যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় 
'হইত। ফুদ্রিত পুস্তক সহজলভা, সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের দৌলতে 
সাহিত্যভাণ্ডার ধনী দরিদ্র সকলেরই নিকট উন্মুক্ত হইল। 
কী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সাহিত্য তখন হইতে 
কলের নিকট সকল সময়ের জন্য উপভোগের সামগ্রী হইয়! 
বাঙ্গালা গণ্ঠের প্রতিষ্ হইবার পরও উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে পুব্বের মত বৈষ্ণব পদ, রাঁমীয়ণ, মহাভারত, 
মনসামঙ্গল ইত্যাদি ধর্মাকাব্য যথেষ্ট রচিত হইয়াছিল । 
শ্রীমপ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অন্ুবাদও অনেকগুলি 
হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্নরের 
অনুকরণে প্রণয়কাহিনী-কাব্য শহর অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। 
এই সকল কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিংকর । 
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- উত্তর এবং গুরর্ব বঙ্গে ইতিহাঁসিক এবং অনৈতিহাসিক কাহিনী : 
অবলম্বনে রচিত পল্পলীগাথ। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত 
রহিয়াছে । অনেকগুলি চমৎকার গাথার সংগ্রহ ময়মনসিংহ 
গীতিকা এবং পুর্বববন্গগীতিক। নামে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ঠালয়, 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । এ ্ 


তি? 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ 


উনজি€ুস্ণ স্পতান্দীল্র প্রথমাঞ্ধন 
শ্বেচগম্পাশী আীক্মতন 


হে 
বাঙ্গালা গণ্ভের আদি যুগ--ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 


্ষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে , শেষভাগে ছুই একখানি 
আইনের বই বাকঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল। এইসব বই 
সাহিত্যের কোঠাযু পড়ে না। এগুলি দলিল পত্রের মতই. 
মারবী- ফারসী শবে পূর্ণ । বাঙ্গাল! গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক 
তু মারস্ত হইল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হইতে । 
বি লাঁত হইতে সদ্য-আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী, 
ঘাহাদের সচরাচর সিভিলিয়ান বল! হইত, .তাঁহাদের শিক্ষার 
ধন্য কলিকাতায় ১৮০০ শ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 
প্রতিচঠিত হইল । কলেজে প্রীচ্যভাযা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
রর প্রীরামপুরের মিশনারী পীডী উইলিয়াম কেরী। 
পরবর্তী সালের মে মাসে এই বিভাগে কেরীর সহকারী 
গত -ও যুন্ণী কয়েকজন নিযুক্ত হন। তখন হইতেই 
“কলেজের প্রকৃত কার্ধ্যারস্ত হইল 1 
 সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া! দেখা গেল যে, 


. 


বাঙ্গাল গ্রন্থ সবই কাঁব্য। সাহেবদের প্রয়োজন ব্যবহারোপযোগী 









১৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 

শেখা, স্ৃতর্লাং গদ্য পুস্তকই পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত হইনে 
এই ভাবিয়া .কেরী তাহার সহকারী পণ্ডিত ও মুন্শীদিগকে 
দিয়া বাঙ্গালা গগ্ভে পাঠ্যপুস্তক লেখাইতে লাগিলেন এবং. 
নিজেও একটি ব্যাকরণ, একখানি অভিধান, একখানি কথোপ- 
কথনের বই, এবং আর ছুই একখানি গগ্গ্রন্থ সংকলন: 
 করিলেন। যে বৎসর কলেজের কা্যারস্ত হইল সেই বংসরেই 
.কেরীর ব্যাকরণ ও কথোপকথন, রামরাঁম বসুর প্রতাপাদিত্য-; 
চরিত্র এবং গোলক শর্মার হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। 
রামরাম বন্ুর প্রভাঁপাদিত্যচরিত্র বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম 
বাঙ্গালা গগ্ভ গ্রন্থ। ইহার পুর্বে্ব যে সকল গগ্ গ্রন্থ বাহির 
হইয়াছিল দে সবই ইংরেজী অর্থাৎ রোমীন হরফে মুদ্রিত।4 
_ রামরাম বস্থর অপর গন্ঠ গ্রন্থ লিপিমীলা বাহির হয় পর 
বংসরে, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে । ১৮০৫ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 
চণ্তীচরণ মুনশীর তোতা! ইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রম, এবং মৃত্যুঞ্জয় কালারের 
বত্রিশ সিংহাসন । 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 'শিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্চ 
লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি সংস্কতে বিশেষ 
ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কেরী সাহেঘের ইনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ম্বৃত্যুঞ্জয়ের নিবাঁস ছিল মেদিনীপুর 
জেলায়, তখন এই অঞ্চল উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল৷ মৃত্যুঞ্জয় 
কয়েরখানি বাঙ্গালা গণ্ঠ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে রাজাবলি এবং প্রবোধচক্দ্রিকা'। দেশী 
লোকের লেখ প্রথম ভারতবধের ইতিহাস হইতেছে 
রাজাবলি। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত হয়। : তাহার 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। ১৩৭, 


মৃত্যুর অনেক কাল পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, ুবোধচক্দ্রিকা 
প্রকাশিত হয়। -. .. 


কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্তি ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রচারুকগণ _ 
মিজের। লিখিয়া অথবা পণ্তিতদিগকে দিয়া লেখাইয়া লইয়া 
প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । এই কার্যে বাঙ্গালী সন্তরান্ত লোকৈরাও 
ৃ অনতিবিলম্বে যোগ দিলেন; ইহাঁদের মধ্যে সর্ধবপ্রধান : 
 হইতেছেন রাজা! রামমোহন রায়, মহারাজ! রাধাকান্ত দেব ও 
কালীকৃষ্ণ দেব। রামমোহন রায় পণ্ডিতদিগের সহিত 
বিতর্কে যোগ দিয়া বেদাস্তদর্শন এবং শাস্্রবিচার বিষয়ে কয়েক- 
খানি উৎকৃষ্ট গ্ঠ গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন, এবং একটি বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন ৷ রাধাকান্ত দেব নানাভাবে বাঙ্গাল 
দেশে শিক্ষা, বাঙ্গাল! ভাষার বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পোষকতা কল্পে অসামান্য সহায়তা করিয়াছিলেন। বিরাট 
সংস্কত অভিধান শব্দকল্পদ্রমের সঙ্কলন মহারাঁজার অক্ষয়কীত্তি 
রূপে বহুকাল বিরাজ করিবে | ্‌ 


এই যুগের গদ্ভ গ্রন্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতের নয় ফারসীর 
নতুবা ইংরেজীর অনুবাদ । "ছুই একটিমাত্র মৌলিক রচন| | 
এই সময়ের বাঙ্গালা গছ্যের রূপ ছিল নিতান্তই অমাঞ্জিত। 
একমাত্র মৃত্যুগ্জয়ের কিছু কিছু রচন। ছাড়া আর কোন লেখার 
কিছু সাহিত্যিক মূল্য নাই। এগুলির মূল্য এইটুকুমাত্র যে, 
ইহার মধ্যে বাঙ্গালা গগ্ভভঙ্গীর শৈশবের অপুরিণৃত_ রূপ 
পরিলক্ষিত হইতেছে ।. 


১৮ 
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সি ৩ 


তর্জ্ী, খেউড়, আখড়াই, কৰি গান, পাঁচালী ও 
: হাফ-আখড়াই 


হেেঁয়লী ছড়ার সাহায্যে উত্তরপ্রত্যুত্তর দিয়া লোকরগ্জনের 
প্রচেষ্টা, বাঙ্গাল। দেশে আবহমানকাঁল প্রচলিত ছিল। এই 
জাতীয় “তর্জা” বাঁ ছড়ার নিদর্শন ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম 
মিলিতেছে। অদ্বৈতগ্রভু শ্রীচৈতন্যকে একটি “আধ্য। তঙ্জা” 
ছড়া লিখিয়া। পাঠাইয়াছিলেন। 


কীর্তন গাঈ ব্যতিরেকে অধ্যাত্ম ও প্রণয় বিষয়ক বৈঠকী 
গানের বিশেষ গরচলন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে । এই সময়ে 
শাস্তিপুর অঞ্চলে গ্রাম্যভাষায় রচিত ও টগ্সার স্বরে গীত 
একধরণের নিতান্ত আদিরসাত্মক গানের প্রচলন হয়। ইহাকে 
বলিত “থেঁড়” বা খেউড়। ভারতচন্দ্রের সময়ে নদীয়! অঞ্চলে 
এই গাঁনের প্রসার হইয়াছিল। পরবর্তীকলে ইহ! চুড়ায় ও 
তথা হইতে কলিকীতাঁয় আমদানী হয়। কলিকাতায় মহারাজ! 
' মবকৃঞ্ণ দেব ও তাহার পুত্র রাজকৃষ্ণ সঙ্গীতকলার বিশেষ 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। নবকৃষ্ণের সভাসদ কুলুইচন্দ্র জেন 
খেউড় গানকে শুদ্ধতর করিয়া এবং তাহাতে নানাবিধ 'রাগ- 
রাগি্ীর ব্যবহার ও বহুবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া ইহাকে 
আশখড়াই ( অর্থাৎ আখড়ার উপযোগী ) গানে পরিণত করেন। 
সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা এবং কুলুইচন্দ্রের নিকট- 
আত্মীয় রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫ সাঁল)_ যিনি নিধুবাবু 
নামে বিখ্যাত ছিলেন_-এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া- 
চিল্লা | বিঞ্ঞছী ভাঙা লিখিত নিধবাঁবর প্রণয়গীতিগুলি 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ [১৩৯ 


“তখনকার দিনের লোকের রুচিকে উন্নততর করিতে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিল । আখড়াই গান কষ্টসাধ্য; ইহাতে 
সুরের ও রাগের পারিপাট্য ও বাছ্ের বাহুল্য অপরিহার্য 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর, 
_নসীরাম সেকরা প্রভৃতি পেশাদার গায়ক আখড়াই গাঁনে 
বিশেব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । 

আশখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুন্তর ব! বাদ-প্রতিবাদ ছিল 
না । যাহার দল গীতবাগ্যে উৎকর্ষ দেখাইত তাহারই জয়লাভ 
ঘটিত। ... . 
ূ কষ্টসাধ্য আঁখড়াই গান ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে 
লাগিল ইতিমধ্যে পূর্বাপর প্রচলিত প্রতিযেগিতামূলক 
কবি-গানের. এবং পাঁচালীর পসার হইতে লাগিল। কবি- 
গানের নামীস্তর “্দীড়া কবি” অর্থাৎ বাঁধা গান বা 
ছড়া লইয়া! উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাদ-প্রতিবাদ মূলক সঙ্গীত। 
..আখড়াইয়ের বিষয়বস্ত্র প্রধাঁনতঃ প্রণয়ঘটিত। দীঁড়া কবির 
_বিষয়বস্ত পৌরাণিক কাহিনীমূলক অথবা! প্রণয়ঘটিত কিংবা 
উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক-_সব কিছুই হইতে পারিত। - 
কবি-গান রচনা করিয়া অথব। গাহিয়া ধাহারা তখনকার 
কালে নাম করিয়াছিলেন হ্ঠাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন 
 হরেকৃষ্ণ দীঘড়ী, রাম বসু, আপ্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়! 
 ইত্যাদি। ইহাদের ধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন লালু 
নন্দলাল নামে প্রসিদ্ধ ছুই ভাই লালচন্দ্র ও নন্দলাল। ইহার! 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কবি-গাঁনের অবনতি হয় এবং 
শতাবী, শেষ হইবার পূর্বেই একপ্রকার লুপ্ত হইয়া যাঁয়। 


১৪০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা: 


আধুনিক কালে 'যে কবি-গান প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে 
বিকৃত ও গতানুগতিক | | 

আখড়াই গাঁন নষ্টপ্রায় হইলে, ইহাকে ভাঙ্গিয় স্হজসাধ্য 
করিয়া নূতন এক ঢঙ্গের স্থষ্টি করিলেন বৃদ্ধ নিধুবাবুর সাহায্যে 
তাহার এক শিষ্য মোহনচাঁদ বন্থ। আখড়াই হইতে এই ঢঙ্গ 
অধিকতর সহজসাধ্য ও বাহুল্যবর্জিত বলিয়! ইহার নাম হইল 
হাঁফ -আখড়াই | হাফ-আখড়াইয়ে সুরের ও রাগের পারিপাট্য 
কম। ইহাতে হালকা তাল ব্যবন্ধত হইত; আর যন্ত্রের 
ব্যবহার ও কম ছিল। আখড়াইয়ে প্রায়ই বিশ বাইশ রকম 
যন্ত্র বাজান হইত। হাফ-আখড়ীইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর ও 
_বাদ-গ্রতিবাদ কখনো কখনো থাকিত তবে কবি-গাঁনের মত 
নহে। উনবিংশ শতাব্দী শেষ .হইবাঁর পূর্বেই হাফ -আঁখড়াই 
গান প্ত হইয়া গিয়াছিল 


২.৪ 


(আময়িকপতের আবির্ভাব ও প্রভা £ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ 


ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের দ্বার! 
বাঙ্গালা গগ্ঠের একপ্রকার অনুশীলন হইতে লাগিল বটে, কিন্ত 
ভাষার উন্নতি বা পরিপুষ্টির কোনই লক্ষণ দেখা -গেল না 
নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তির জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক বলিয়! 
জনসমাজে এই গদ্য গ্রন্থগুলির প্রসার হওয়। তো দুরের কথা, 
সংবাদ পর্য্যন্ত পৌছিল না। যাহারা সংবাদ পাইল তাহারাও 
্রীষ্টানী ব্যাপার” বলিয়া নাক সি'টকাইয়া জাতি বাঁচাইয়া 
দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। কিন্তু এই স্রীষ্টান পাঁড্রীদের 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৪১ 


দ্বারাই শীঘ্র এমন এক নৃতন বস্তুর প্রবর্তন হইল. যাহার হেতু 
পঠনক্ষম জনসাধারণ নূতন গদ্য সাহিত্যের প্রতি, আর উদাসীন 
বা বীতরাগ হইয়া থাকিতে পারিল না । 

কেরীর উদ্ভোগে শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রদায় ১৮১৮ 
গ্ষ্টাব্দে বাঙ্গালা সাঁময়িকপত্রের প্রবর্তন করিলেন। প্রথমে, 
এপ্রিল মাসে দিগদর্শন নামে মাসিক পত্র বাহির হইল, কিন্তু 
এটি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যাঁয়। তাহার পর, ২৩শে 
মে তারিখে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ প্রকাশিত 
হইল।  পত্রিকাখানি সাগ্ডাহিক। সম্পাদক ছিলেন জন 
মর্শম্যান নামে মাত্র, দেশীয় পণ্ডিতেরাই সমাচারদর্পণের 
প্রকৃত সম্পাদকত| করিতেন ৷ সমাঁচারদর্পণ প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে (বা অল্প কিছু দিন পুর্বে বা পরে) গঙ্গাকিশোর 
'ভট্টাচাধ্য বাজাঁসি গেজেটি অর্থাৎ বেঙ্গল গেজেট বাহির 
করেন। ইহাই বাঙ্গালীর উদ্চোগে প্রকাশিত প্রথম 
'সাময়িকপত্র। . 
.. সাময়িকপত্রের মধ্য, দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্বপ্রথম 
্ষ্ঘ সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে শিখে। পূর্ববর্তী সাহিত্য 


সবই পছ্ছে রচিত এবং তাহার বিষয়বস্তও ধর্সন্বন্ীয় অথব! ও . 


সর্বজনবিদিত কাহিনীবিষয়ক। নূতন তথ্য বা নুতন গল্পের. 


রজ সে সাহিত্যে পাইবার কোনই: উপায় ছিল না। এখন সেই ২ 


নুতন খবরের ব| গল্পের রস বাঙ্গালী পাঠক পাইল সাময়িক- 


পত্রের সাহায্যে । ফলে নৃতন নৃতন বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের 


চাহিদা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল, এবং তাহার দ্বারা বাঙ্গালা . 
গ্ভ সাহিত্যের ভবিত্তৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। আধুনিক . 
বাঙ্গাল। জাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ফোট উইলিয়াম কলেজের 


১৪২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


 অধ্যাপকদিগের রচিত পাঠ্যপুস্তকে নহে, ইহার ইভিহাঃ 
খু'ঁজিতে হইবেপ্রাঠীনতম বাঙ্গাল! সাময়িকপত্রিক গুলির মধ্যে 
সমাচারদর্পণের জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল 
_সাময়িক-ও সংবাদপত্রের স্ষ্টি হইল সেগুলির মধ্যে মুখ্যতঃ 
হইতেছে সমাচারচক্দ্রিকী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানিঃ 
প্রথম সংখা। বাহির হয় ১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে । 
-.. সমাচারচন্দ্রর্কার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাং 
(১৭৮৭-১৮৫৮) ছিলেন সেকালে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রের 
একজন দিকৃপাল। একদিক দরিয়া ভবাঁনীচরণ যেমন তাহার 
হাস্তরসপুণ ব্যজরচনার দ্বারা হিন্দু সমাজের ধনিব্যক্তিদিগের 
কদাচারকে ধিকৃত করিতে কুষ্টিত হন: নাই, অপর দিবে 
তেমনি বিবিধ শাস্গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া এবং রামমোহন রায় 
প্রমুখ প্রতিপক্ষের সহিত শাস্ত্রবিচারে নিভীকতা ও যুক্তিযুক্ততা 
দেখাইয়া! হিন্দ্রধন্্ম ও হিন্দুসমাজের রক্ষাঁকল্পে অশেষ পরিশ্রম 
করিতে বিন্দুমীত্র কাতরতা প্রদর্শন করেন নাই | 
. ভবানীচরণ পদ্য ও গগ্ভ উভয় বন্ধেই পুস্তক রচন! 
্‌ করিয়াছিলেন, স্বতরাঁং তাহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছুই 
ধারা, প্রাচীন পদ্বন্ধ এবং আধুনিক গছ্যবন্ধ, উভয়েরই সম্মিলন 
_ ঘটিয়াছিল। বাঙ্গাল! সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে 
ভবানীচরণের নববাবুবিলাস উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
করিয়াছে। “টেকচাদ ঠাকুর” দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি পরবস্তী 
কালের হাস্তরসিক লেখকগণ সকলেই প্রায় কোন না কোন 
ভাবে ভবানীচরণের নিকট খণী। 
ভবানীচরণ যেমন ছুই পথে চলিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
আরও অগ্রসর হইয়! বাঙ্গালা সাহিত্যের ছুই যুগের মধ্যে 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ | ১৪৩ 


সেভুসংযোগ করিলেন। সে যুগের ইনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ 


বাদপত্রসেবী সাহিত্যিক । ১২১৮ আলে অর্থৎ ১৮১২ 


্বষ্টাব্দে ফাল্তন মাসে নৈহাটির নিকটে কীচড়াপাড়া গ্রামে 
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। বিগ্ভালয়ে শিক্ষা পাঁওয়ীধেশী' দিনা 
ইহাঁর অদৃষ্টে ঘটে নাই; নিজের চেষ্টীতেই ইনি বাঙ্গালা ও 
সংস্কৃত উত্তমরূপে এবং ইংরেজীও কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। 
১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর 
নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে ইনি আরও' 
অনেক সাময়িকপত্রিক! সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে কিন্ত 
সেগুলির কোনটিই সংবাদপ্রভীকরের মত দীর্ঘজীবী হয় 
নাই। ১২৬৫ সালে অর্থাৎ 3৮৫৯ শরষ্টান্দে মাঘ মাসে ইহার. 
পরলোকপ্রাপ্তি হয়। আলি 

সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের লেখা ছাড় ভাহার - 
ছাত্রস্থানীয় অল্পবয়স্ক লেখকদিগের রচনা প্রকাশিত হইত । 
পরবর্তী কালের অনেক বিশিষ্ট কবি ও গ্রন্থকার সংবাদ-. 
 প্রভাকরের পৃষ্ঠাতেই সাহিত্যন্থষ্টি কাঁ্যে শিক্ষানবীশি করিয়া- ূ 
ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ইহাদের সাহিত্যগ্ুরু ছিলেন, একথা 
ইহারা সগৌরবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি শৈশবেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। 
বালক বয়সে তিনি কবিদলের জন্ত গান রচনা করিয়া, দিতেন। 
পরে তীঁহার্‌ কবিতা! সবই সংবাদপ্রভাকর ও অন্যান্য সাময়িক” 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইত । অনেক কবিত সংস্কৃতের অনুবাদ, 
ছুই চাঁরিটি ইংরেজী হইতে অনুদিত । ঈশ্বরচন্দ্র কবিতাগুলি 
*ছয় শ্রেনীতে পড়ে, যথা-(১) ধন্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ক, 
(২) সমাজ বিষয়ক ( হান্তরস ও ব্য প্রধান), (৩ সমসাময়িক 


১৪৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


, ঘটনা বিষয়ক, €৪) প্রেমমূলক, (৫) খতু ও অন্যান্য বর্ণনা- 
বিয়য়ক, এবং (৬) গীতি কবিতা অর্থাৎ গান । 

 ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাভঙ্গী ছিল, সংবাদপত্রসেবীর যেমন হইয়া 
থাকে, ব্যঙ্গ ও হান্তরসপ্রধান, লঘু$ এবং সময়ে সময়ে একটু 
_. শ্রাম্যতা-ঘেষা। দেই জন্য স্থাঁর়ী সাহিত্য হিসাবে তাহার 
_ কবিতার মূল্য নিতান্তই কম। কবিতার ছন্দে বিশেষ করিয়! 
_ ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দে ঈশ্বরচক্র বিশেষ. নৈপুণ্য দেখাইয়া- 
ছিলেন। অনুপ্রাসের অযথা প্রয়োগ তখনকার দিনের 
কবিতার অপরিহাধ্য অঙ্গ ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র লেখাঁয়ও ইহার 
ব্যতিক্রম নাই। কবিতা বিচার করিলে দেখি ঈশ্বরচন্দ্র 
প্রাচীন পন্থারই কবি; ভারতচন্দ্র ভীহার কাছে আদর্শ 
কিন্তু ভাবের দিক দেখিলে বুঝি ঈশ্বরচন্ত্র আধুনিক পন্থার 


_ * প্রথম কবি; সুতরাং এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ । বাঙ্গাল। 


সাহিত্যের ভাগডারে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে স্ব-সমাজ 
ও স্ব-দেশ প্রীতির প্রবর্তন। বাঙ্গাল দেশের এবং বাঙ্গালী 
সমাজের যাহ! কিছু প্রাচীন ও গ্রচলিত রীতি, তাহ! যতই 
নিকৃষ্ট বাঁ কদর্ধ্য হউক না কেন, সবই তাহার ন্কিট সুন্দর 


_ ঠরেকিত; গগ্পছ্ের মধ্য দিয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই প্রচার করিয়! 


গিয়াছেন। তাহার সামাজিক ব্যঙ্গকবিতার হ্ুলেও এই 
_ শ্রীতি, এবং প্রাচীন কবিদিগের কাব্য ও জীবনী সংগ্রহেও 
সেই গ্রীতি। প্রধানত; এই স্বদেশ ও সমাজ গ্রীতির জন্যই 
তাহার ছাত্র শিষ্যগণ তাহাকে সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার 
কৰিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই, যদিচ তাহার রচনার বিকৃতরুচি. 
অনেক সময়ই এইসব কলেজে-পড়। উদীয়মান কবিদিগের 
নিকট আদরণীয় ছিল না। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৪৫ 


ঈশ্বরচন্দের জীবিতকালে (১২৬৪ সালে) তাহার একখানি - 
মাত্র রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বইটির নাম প্রবৌধ- 
প্রভাকর। হিতপ্রভাকর এবং বোধেন্দুবিকাঁস তাহার মৃত্যুর 
পরে প্রকাশিত হয়। শেষের বইটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক 
সংস্কৃত নাটকের প্রথম তিন অস্কের কাব্যান্ুবাদ | 


সগ্ডম পরিচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্থধ 
২৮ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর ও বাঙ্গীলা গদ্ভোর প্রতিষ্ঠা : 


ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকের! পাঠ্যপুস্তকের 
মধ্য দিয়। যে গগ্য রীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা মোটামুটি 
একই ভাবে পরবন্তী কালের ইংরেজ ও বাঙ্গালী পাঠ্যপুস্তক- 
_ ব্লচয়িতাদের লেখার ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
অবধি চলিয়া আসিয়াছিল। একে এই আদিম গঞ্চে পরী 
বা ছন্দ বড় কিছু ছিল. না, তাহার উপর চলিত ভাষার শবের 
সঙ্গে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের উৎকট প্রয়োগের আতিশষ্য, 
সর্ববোপরি সংস্কৃত কিংবা ইংরেজী ছণচে বাঁক্যগঠন প্রণালী ! 
প্রথম যুগে পপ্ডিতেরা সংস্কৃতের একান্ত অনুকরণে বাক্যবিস্তাঁস 
করিতেন ; তাহ। যদিও বা বোঝ! যাইত, কিন্তু অধিকাংশ-_ 
বিশেষ করিয়া পরবর্তীকালের এই শ্রেণীর সব লেখক-_ইংরেজী 
হইতে অনুবাদ করিতেন বলিয়া তাহার! বাক্য রচনায় হুবহু 
ইংরেজী রীতি অনুসরণ করিতে ইতস্তত; করিতেন না, এই 
হেতু এই গগ্যভঙ্গী ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট একাস্ত 
অবোধ্য ঠেকিত। বাইবেলের বাঙ্গাল। অনুবাদের মধ্যে এই 
রীতি এখনও কতকট ব্জায় আছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের 
দিগন্তরাল হইতে এই রীতি বহুকাঁল হইল অস্তৃহিত হইয়াছে । 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! ১৪৭ 


এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন মনীষী পাত্রী 'কৃষ্ণমৌহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫ )। বিগ্ভাকন্সদ্রমু নামক 
্রন্থমালায় ইনি বু ইংরেজী গ্রন্থে রঅন্গুবাদ প্রকাশিত করেন। 
১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাকল্পদ্রমের প্রথম কয়েক খণ্ড বাহির হয়। 
সাময়িকপত্রিকাঁর মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের 
বৌধগম্য গছ প্রবন্তিত হইল বটে, তবে এই রীতির 
আনেক দাষ ছেল । চলিত বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত 
শব্দের প্রয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল না; বাঁক্যের 
বহর অযথ। দীর্ঘ হইত, তাহাতে, বাক্য স্মৃপ্তির সময়ে 
বাকোর আরন্তের কথ। মনে থাকিত না; বাঁক্যে ছন্দ বা তাল 
ন| থাকায় শ্রুতিমা ধুর্ধ্য একেবারেই ছিল ন1; বাঁক্যরচনায় 
সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিই প্রধানভাবে অবলম্বন কর! হইত ; 
এবং. ছেদচিহ্কের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় অর্থগ্রহণে 
বাণধাত ঘটিত। এই সকল দোষ উনবিংশ শতাঁবীর প্রথমাদ্ধে 
বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যকে নিতান্ত পন্থ করিয়া রাখিয়াছিল। 
. এই অকেজো, প্রীহীন গদ্যভঙ্গীর সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য. 
 স্থষ্টির সম্ভাবনামাত্র ছিল ন!। 
বাঙ্গালা গদ্যের এই সকল দৌষ দূরীকৃত করিয়া ও 
ইহার পদ্ুত্থ মোচন করিয়া যিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের 
বাহন করিয়া তুলিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন তিনি 
আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতঃম্মরণীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । পূর্বে, হুগলী জেলার অধুন। 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র 
 তেজ্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে ১২২৭ সালে অর্থাৎ ১৮২০ 
্ষ্টান্দে ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 


[১৪৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


পরিণত ব্য়সে ১২৯৮ সালে অর্থাৎ ১৮৯১ টানে! 
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_১৩ই শ্রাবণ তারিখে ইহার তিরোধান ঘটে । এই অনুতকন্পা 


মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী সকলের সুপরিচিত | 


সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে চাকুরীতে ঢুকিয়া বিদ্ভাসাগর বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্য-. 
পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার প্রথম গ্রন্থ বাস্ুদেবচরিত . 


কলেজ কর্তৃপক্ষের শ্রীষ্টানী মনোভাবের অনুকুল না হওয়ায় 
প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 


বেতালপঞ্চবিংশতির প্রকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যে নূতন 


+ যুগ প্রবস্তিত হইল-__আমরা! যে গদ্যে এখন লিখিয়! থাকি সেই 
গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল । তাহা'র পরে বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮) 
_জীবনচরিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা বোধোদয় 
(১৮৫১), শকুস্তল! (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী 
(১৮৫৬), মহাভারতের উপক্রমণিক পর্ব (১৮৬০), সীতার 
বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমপ্জরী (১৮৬৩, ১৮৬৮) এবং ভ্রাস্তি- 
বিলাস (১৮৬৯) এই কয়খানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই 
বইগুলি সবই হয় হিন্দী, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ 
অবলম্বনে লিখিত বটে, কিন্তু সেগুলি বিষয়বস্তু ছাড়! সবর্বাংশেই 
নৃতন সৃষ্টি, অনুবাদ বলিলে যাহা” বুঝি তাহা নহে। অনেকের 
ধারণ! বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্যপুস্তক-রচয়িত! মাত্র । এ ধারণ! 
নিতান্তই ভূল; ইহার .স্বাধীন রচনা-_সংস্কৃতভাষ! ও সংস্কৃত 
সাহিত্য শারবিহয়ক প্রস্তাব, বিধবাবিবাহ প্রচলিত' হওয়! 


উচিত কি না৷ এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দুই খণ্ড), বহুবিবাহ রহিত 


হওয়া! উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ( ছুই খণ্ড ),.বিদ্যাসাগর 
চরিত (স্বরচিত ), প্রভীবতীসম্তীষণ__সাহিত্য হিসাবে. পরম 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ১৪৯ 


উপাদেয়। শুধু ষে সাধুভাষায় গুরুগন্ভীর ছ'ীদে লিখিতেই ইনি 
দক্ষত1 দেখাইয়াছিলেন, তাহাও নহে । বেনামীতে বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয় কয়েকখানি বিতগামূলক বই পলিখিয্বাছিলেন, যেমন 
ব্রজবিলাস, রত্বপরীক্ষা ইত্যাদি! কথ্য ত ভাঁষার হালকা ছাদে 
লেখ। এই বইগুলির রচনাভঙ্গীর ও রসিকতার তুলনী মিলে 
না। এই সব বই ছাড়া তিনি উপক্রমণিক1 ও ব্য/করণকৌমুদী 
এই ছুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের বই ত্বাঙ্গালায় লিখিয়৷ 
বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহজে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া 
দিয়াছেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি প্রকাঁশ 
করিয়াছিলেন । , 
বাঙ্গাল! সাধুভাষার গদ্যের জনক বিদ্াদাগর_এ কথা! 
একেবারেই অতুযুক্তি নহে । পূর্ববর্তী বাঙ্গালা গদ্যের বিকৃত 
কঙ্কালে মেদ মাংস রক্ত সংযোজন এবং প্রাণ সধ্শারণ করিয়া 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহাকে সাধারণ ব্যবহার্ধ্য জীবন্ত ভাষা 
রূপ ঈাড় করাইয়া দেন। পদ্যের যেমন ছন্দ ও যতি আছে, 
. গদ্দ্যেরও তেমনি একটা তাল বারীদ্ম্‌ (00017) আছে। 
_ বিদ্ীসাগর মহাঁশয়ই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের স্বাভাবিক 
তাল লক্ষ্য করেন এবং তদমুযাঁয়ী বাক্য গঠন করিয়! 
স্ুললিত গদ্য ভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। পূর্ব্রেকীর গদ্যে হয় 
শুদ্ধ দীতিভাঙ্গা সংস্কৃত অথবা! চলিত ইতর শব্দের অযথ।, 
বাহুল্য নতুবা! উভয়ের জ্রীহীন সমপ্রয়োগ থাকিত। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই ছুইজাতীয় শবের প্রয়োগের মধ্যে এমন একটা! 
সামগ্রস্ত স্থাপন করিলেন, তাহাতে ভাষার ওজস্বিত। নষ্ট হইল 
না. অথচ রচনায় লালিত্য আসিয়া গেল। মোটামুটি বলিতে .. 
_ গেলে বাঙ্গাল! গদ্যের প্রবর্তনে ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 





১৫০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


কৃতিত্ব, ইহীরই অভাবে ১৮৪৭ সালের পুর্ব্বেকার বাঙ্গীলা 
গদ্য সাহিত্যের বা সাধারণ কাজকন্মের ভাষা হইবার সম্পুর্ণ 
যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই । 

বাঙ্গাল! গদোর প্রবর্তনে বিদ্ভাসীগর মহাশয়ের প্রধান 
সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নবদ্বীপের 
নিকটে বদ্ধমান জেলায় চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম গীতাম্বর এবং মাতার নাম 
দয়াময়ী। বাল্যকালেই অক্ষয়কুমার কলিকাতায় আসেন এবং 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। 
অবস্থাগতিকে তাহাকে স্কুল ছাঁড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় 
গৃহে অধ্যয়ন করিয়া গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ব্রাঙ্গলমাজ কর্তৃক ১৮৪৩ 
্বষ্টা্ে তববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার 
ইহার প্রথম জম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর ধরির! 
পত্রিকাটি সম্পাদন করেন। তত্ববোঁধিনী পত্রিকায় অক্ষয়- 
কুমারের বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধ 
একত্র করিয়া তিনি পরে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করিতেন। ইহার 
প্রথম পুস্তক বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 
| প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫১-৫২ 
খ্ীষ্টাব্দে। তাহার পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ, চারুপাঠ 
তিন ভাগ, ধর্দমনীতি, ভারতবধীয়ি উপাসক সম্প্রদায় ছুই ভাগ 
ইত্যাদি পুস্তক গ্রকাশিত হয় | 
. অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা ইংরেজী হইতে সংকলিত | 
তবে ভারতবরাঁয় উপাঁসক সম্প্রদায় গ্রন্থে ইহার নিজস্ব 
কথা অনেক আছে। অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগর 


_.. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। ১৫১ 


মহাশয়ের লেখার তুলনায় যথেষ্ট নীরস ও '.লালিত্যহীন 
হইলেও বৈজ্ঞানিক বিষয় বর্ণনার পক্ষে অনুপযোগী নহে। 
সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয়কুমীরের কৃতিত্ব হয়ত খুব বেশী 
নভে; কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার 
পদপ্রদর্শক হিসাবে তাহার স্থান সবিশেষ উদ্ধে । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পন্থা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ধাহার! বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
 রাজনারায়ণ বসু, রাজ বাজেন্দ্লাল মিত্র, তারাশঙ্কর তর্করতু, 
রামগতি ন্যায়রত্ব, রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন সিংহ, 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্ণকমল 
ভটাচার্া ূ 
_ (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) পিতার নাম জন্মেজয় 
মিত্র। ইনি অনেকগুলি বৈষ্ণধপদ রচনা করিয়াছিলেন। 
_রাজেন্দ্রলালের প্রপিতাঁমহ রাজ পীতান্বর মিত্র বাহার 
তক্ত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন।) এইরূপ সাহিত্যিক বং 
রাজেন্্রলালের আবি9াব হইয়াছিল। ইংরেজী স্কুলে কিছুকাদ 
_পড়িয়৷ রাজেন্দ্রলাল ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ডাক্তারী 
পরীক্ষায় ইহার উত্তরপত্র হ্বাঁরাইয়া যাওয়ায় ইনি পরীক্ষায় 
সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই । তাহার পর এসিয়াটিক 
সোসাইটীর আ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানের পদে 
নিযুক্ত হন। এইখানে থাকিয়া তিনি বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন এবং প্রত্বতত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অনেক 
গ্রন্থ রচন। ও সম্পাদন করিয়। দেশে-বিদেশে অভূতপুর্বব সম্মান 
লাভ করেন। কিন্ত প্রত্বুতত্বের গবেষণায় আকণ্ঠ নিমগ্ন 


১৫২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। 


থাকিয়াও রাঁজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চায় অবহেল। 
করেন নাঁই ।" কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ইনি ছুইখানি 
মাঁসিক-পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা ছুইটি সেকালে 
বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল । 

১২৫৮ সালের অর্থাৎ ১৮৫১ শ্রীষ্টান্দের কান্তিক মাসে 
বিবিধার্থসংগ্রহের , প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান, ইতিহাস, রহস্তকাহিনী 
ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সাধারণ লোকের পাঠ্যযোগ্য প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিতেন। কয়েক বংসর অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত 
হইবার পর বিবিধার্থসংগ্রহ ১৭৮১ শকান্দে অর্থাৎ ১৮৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে উঠিয়া যায় । পর ব্ংমর হইতে 'কলীপ্রসন্ন সিংহের 
সম্পীদকতায় ইহার নব পর্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাও বেশী 
দিন টিকে নাই। ইহার ভিন চারি বৎসর পরে (১৭৮৫ 
শকাব্দে) রাজেন্দ্রলাঁল রহস্তসন্দর্ভ নামক পত্রিকা বাহির 
_ করেন।  রহস্তসন্দর্ডের ছয় খণ্ড রাজেন্্রলাল সম্পাদন 
করিয়াছিলেন । | 

তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাঁদম্বরী সে যুগের একটি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ । ইহা বাঁণভট্র সংস্কৃত গদ্য কাব্য কাদম্বরী অবলম্বনে 
রচিত। তারাশঙ্করের অপর পুস্তক রাসেলাসের মূল হইতেছে 
জনসন সাঁহেবের রচিত ইংরেজী উপন্যাসখানি ৷ 

তারাশঙ্কর তর্করত্বের মত রামগতি ন্যায়রত্বও সংস্কৃত 
“কলেজের ছাত্র। ইনি অনেকগুলি: পাঠ্যপুস্তক এবং 
রোমাবতী নামক আখ্যায়িকা রচনা করেন। ইহার রচিত 
বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহির্তা বিষয়ক প্রস্তাব নামক বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ১৮৭৩ শ্বীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! ১৫৩ 


সংস্কৃত কলেজের অপর এক আ্ুবিখ্যাত ছাত্র দ্বারকাঁনাঁথ 
বিদ্যাভূুষণ সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। 
ইহার সম্পাদিত সোমপ্রকাঁশ পত্রিকা তখনকার দিনে বিশেষ 
প্রতিপাত্ত লাভ করিয়াছিল ! 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন অদ্ভুতকন্মা মনীবী। ইনি 
কয়েকটি মাসিক-পত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং বনু 
বাঙ্গালা গ্রন্থ রচন। করিয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবাদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ ইহার কীন্ডি। 
কাঁলীপ্রসন্নের কথ। পরে বিস্তৃতভাবে বল! হইতেছে । 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ ) নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ 
' পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় 
উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তিনি স্বধন্মে ও স্বসমাঁজের আঁচারব্যবহারে 
আস্থা কখনও হারান নাই। সেই অনাচার ও অবিশ্বাসের 
যুগে পরিবন্ধিত হইয়ীও যে তিনি অবিচলিত থাঁকিতে পারিয়।- 
ছিলেন ইহ! কম দুচিত্ততীর পরিচায়ক নহে । ১৮৬৮ সাল 
হইতে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তীবহ পত্রিকার 
ভার ভুদেবের হস্তে স্স্ত হয়। তাহার বন্ছ প্রবন্ধ ও পুস্তক 
এই পত্রিকার পুষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুষ্পাঞ্জলি, 
আচার প্রব্ন্ধ, পারিবারিক "প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি . 
পুক্তকের মধ্য দিয়া দেশহিতৈবণা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্রগঠন 
ইত্যাদির শিক্ষা অতি সুন্দর ও সহজ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । 
এই হিসাবে এই গ্রন্থগুলির আঁদর চিরকালই থাঁকিবে। 
স্বপ্নলব্ধ ভারতবধের ইতিহাস ভূদেবের অপুবব স্যস্টি | 
ভূদের এবং মধুনুদনের সহপাঠী রাজনাঁরা়ণ বন্থু (১৮২৬ 
১৯০০ ) বৃহ প্রবন্ধ রচনা করিলেও সাহিত্যিক বলিয়। প্রসিদ্ধ 
২৩ | 


১৫৪ বাঙ্গাল সাহিতোর কথ! 


ছিলেন না|." কিন্ত ইহার ক্ষুদ্র পুস্তক সেকাল আর একাল : 
বাঙ্গাল। 'ভাার একটিউপাদেয় বই । বইটির ভাষা লখু এবং 
মনোজ্ঞ 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (মৃত্যু ১৯৩২) সেকালের একজন 
বিখ্যাত বিদ্বান মনীধী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ও আইনবেত্। 
বলিয়া, ইহার খুব খ্যাতি ছিল। বিদেশী ভাষা হইতে মনোজ্ঞ 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইনি ছুই একটি বই লিখিয়াছিলেন। 
ইহার লিখিত এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের চিন্তাকৰ্ক 
হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবত্তিত বাঙ্গাল উপন্যাঁদের পথ 
পরিষ্কার করিয়াছিল । কৃষ্ণকমলের ছুরাকা ক্ষের বৃথা ভ্রমণ | 
সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ১৭৭৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৭ কিংবা 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইনি বিচারক নামে একটি 
পত্রিক! প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার মৌলিক 
রচনা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইত। ফরাসী হইতে অনুদিত 
পল বজ্জিনিয়া কাহিনী অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বাল্যকালে এই কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল । 


২৯ | 
. বাঙ্গাল। কাব্যের অভ্যুদয় 


/উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যের ছুই 
ধারা সমানে চলিয়া আসিতেছিল 1 এই ছুই ধারা হইতেছে 
বৈষ্ণব পদাবলী .ও পৌরাণিক কাব্য, এবং ভাঁরতচন্দ্রের 
অন্ুদামঙ্গলের রীতির লৌকিক কাহিনী কাব্য। ইহার উপর 
টবঠকী সঙ্গীত ও তজ্জা1 এবং কবি-গান এই সব ধরণের 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৫৫ 


রচনার সমাদর যথেষ্টই ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক 
কাব্যপদ্ধতির কবিদিগের' মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী (জন্ম ১১৯৩ সাল )। ইহার 
র্চিত তিনখাঁনি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । রামরসায়নে 
রামায়ণকাঁহিনী, গীতমালায় কুষ্ণচলীলাবিষয়ক গীতি, এবং 
রাধামাঁধবোঁদয়ে বিবিধ ছন্দে রাধাকৃষ্জের লীলা বর্ধিত হইয়াছে । 
রামরসাঁয়ন অতি স্ুললিত কাব্য ; ইহা " প্রচলিত বাঙ্গাল 
রামায়ণ কাব্যের সকলগুলির মধ্যে বৃহত্তম । এইটিই কবির 
প্রথম রচনা বলিয়। অনুমান হয়। রাঁধামাধবোদয় ১৭৭১ 
শকাব্দ অর্থাৎ-১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । ভারতচন্দ্রের 
পদ্ধতির কবিদিগের মধ্যে স্ধপ্রধান ছিলেন মদনমোহন 
তর্কাঁলক্কাঁর (১৮১৬-১৮৫৮) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । মদনমোহন 
স্কৃত কলেজে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের সহপাগী ছিলেন । 
পাঁঠ্যাবস্থাতেই ইনি দুইখাঁনি কাব্য রচন! করেন, রসতরঙ্গিণী ও 
বাসবদত্তা ৷ শেষের বইটি স্ুবন্ধু রচিত সংস্কৃত গদ্ঠ কাব্য বাসবদত্ত। 
অবলম্বনে রচিত, রচনাকাল হইতেছে. ১৭৫৮ শকাব্দ অর্থাৎ 
১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ । ইহাতে মদনমোহন বিশেষ ছন্দঃ-চাতু্্য 
দেখাইয়াছেন। ইহার রচিত শিশুশিক্ষা নামক তিন খগ্ড - 
প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকও তথন খুব চলিত । কবিত্বশক্তিতে ঈশ্বরচন্ত্র 
গুপ্ত মদনমোহন হইতে অনেক বড। ঈশ্বরচন্দ্র এক হিসাবে 
পুর্বপদ্ধতির শেষ কৰি এবং নূতন পদ্ধতির আদি কবি। 
দেশগ্রীতি ইহার কাব্যে নৃতন বঙ্কার তুলিল, তাহাতে তখনকার 
দিনের উদীয়মান কবি ও শিক্ষিত যুবকের! ইহার প্রাতি আকৃষ্ট 
হইল। ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাহার এই শিষ্যগণের দ্বারাই বাঙ্গাল! 
কাব্যের অভ্যদয়বার্তী বিঘোধষিত হইল । 


১৫৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্েরা তাহার সম্পাদিত সংবাদপ্রভাঁকর 
ও সংবাঁদসাধুরঞ্জন পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশ করিতৈন ! 
উত্তরকালে অনেকেই কেহ বা কবি কেহ বা নাট্যকার ও 
ওপন্টারসিক হিসাবে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বারকাঁনাথ অধিকারী, রঙ্গলাল 
বন্দ্োপাধায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্যোপাধ্যায়। 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দঞ্রের পন্থার 
অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যে যে আধুনিকতার স্ুত্রপাত 
করিলেন তাহ! তাহার শ্রেষ্ঠ শিহ্য রগলালের কবিতায় বিকসিত 
হইয়া উঠিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় কালনার 
নিকটে বাঁকুলিয়া গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাবকে | ১৮৮৭ শ্রীষ্টা্চে 
ইনি দেহত্যাগ করেন। রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ ভাতা গণেশচন্দ্রও 
_কবিত। রচনা করিতেন । রঙ্গলাল ইংরেজী ও সংস্কাতে সমান 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । গুরুর মত ইনিও প্রথমে কবির 
গাঁন রচনা করিতেন ।' তখনকার বিবিধ সাময়িকপত্রিকায় 
ইহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ছোট ছোট 
কবিতা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে অনুদিত কবিতা 
ও কাব্য ছাড়া ইনি চারিখানি' মৌলিক কাব্য রচনা করিয়া 
ছিলেন পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কন্মদেবী (১৮৬২ ), 
শৃরস্থন্দরী ( ১৮৬৮ ) এবং কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯ )। পদ্মিনী 
কাব্যের বিষয়বন্ত্ব হইতেছে মেওয়ারের রাণী পদ্দিনী ও সম্রাট 
অলাউ-দ-দীনের কাহিনী । কর্মমদেবী ও শুরসুন্দরীর বিষয়- 
বস্তও রাজপুত-ইতিহাস হইতে গৃহীত । কাঞ্চীকাবেরীর মূলে 
আছে উড়িষ্যার এক রাজকন্যার প্রাচীন এতিহাসিক কাহিনী । 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ ১৯৫৭ 


' রঙ্গলালের কাব্যের মূল সুর হইতেছে দেশগ্রীতি ও 
স্বাবীনতাপ্রিয়তা। তাহার গুরুর কাব্যে 'দেশগ্রীতি 
ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রীতি আত্মসচেতন ছিল না। 
তাহা ছাঁড়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্বাধীনভীপ্রিয়তা! অবধি পৌছঃইতে 
পারেন নাই। রঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা একি ধাপ আগাইয়] 
গিয়াছেন। রঙ্গলালের ভাষাও উশ্বরচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা 
অধিকতর মার্জিত । রঙ্গলাল অনেক ভাব ইংরেজ কবি স্কট, 
মুর এবং বায়রনের লেখা! হইভে'লইয়! আত্মসাৎ করিয়াছেন ; 
ঈশ্বরচন্দ্রের ততদূর ক্ষমতা ছিল না। সর্বশেষে, ঈশ্বরচন্দ্র 
সংবাঁদপত্রসেবী ছিলেন, সুতরাং সাধারণ লোকের মনস্তষ্টির 
জন্য তাহাকে ভীড়ামিও করিতে হইত । রঙ্গলালের সে দুর্ভাগ্য 
হয় নাই। রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের 
প্রথম কবি। তবে পূর্বের ধারা তিনি একেবারে কাটাইয়। 
উঠিতে পারেন নাই; পুর্বববন্তী সাহিত্যের প্রথামত তাহার 
কাব্যেও উপাখ্যান এবং বর্ণনাটাঁই মুখ্য | 
_ দীনবন্ধু মিত্র প্রথমে কবিত। লিখিতেন বটে, কিন্ত পরে 
তিনি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া যশন্বী হন এবং কীব্য- 
রচন। ছাড়িয়া! দেন। দীনবন্ধুর কবিতায় কোনই বিশেষত্ব 
নাই। তবে হান্তরসাত্মক ছড়াজাতীয় কবিতা রচনায় কতকট। 
দক্ষতা ছিল। নাটক সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে । 
এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) নাম 
করিতে হয়। ইহীর কাব্য প্রধানত ধর্ম ও নীতি বিষয়ক । 
কৃষ্চচন্দ্রের লেখায় সংস্কৃত এবং ফারসীর ছায়া আছে। ইহার 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাঁব্য সষ্ভীবশতক ১২৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। 
কতকগুলি উৎকৃষ্ট গানও ইনি রচন! করিয়াছিলেন । 


সপ 


১৫৮ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 
৩০০ তি 
' বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ 


প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে যাত্রার ধরণে নৃত্যগীতের অভিনয় 
হইত। তিনচারিটি পাত্রপাত্রী গীতের সাহায্যে অনুরূপ 
অঙ্গভক্ষি করিয়া পৌরাণিক ঘটনাঁবিশেষের, অভিনয় করিত। 


যে নট বৃদ্ধ ব৷ বৃদ্ধার চরিত্র সাজিত ( সেকালের ভাষায় “কাচ 


কাচিত” ) তাহারই উপর হাস্তরসন্থট্টির ভার ছিল। এইব্ূপ 


অভিনয়ের সব্বপ্রথম উল্লেখ পাই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে : 


শ্রীচৈতন্য তাহার মেসো চন্দ্রশেখর আঁচার্যের গৃহে রুক্সিণীহরণ 
অভিনয় করিয়াছিলেন । পাঁচালীর গানে গায়ক চামর 
ঢুলাইত ও অঙ্গভীঁঙ্গ করিত বটে, কিন্তু তাহা নাটকের অভিনয় 
নহে, কারণ দ্বিতীয় অভিনেতা ছিল না। কথকতার সম্থন্ধেও 
এই কথা বলা চলে। ূ্‌ 

ঝুমুর ছিল যাত্রার পূর্ধবরূপ ইহাতে ছুইটি মাত্র পাত্র- 
পাত্রীর মধ্যে ছবেত গান (“লগনী”) ও নাচ চলিত। ছুইয়ের 
অধিক পাত্রপাক্রী থাকিলেও কোন পদের বা! গানের মধ্যে 
ছুইজনের বেশীর কথা থাকিত না। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রীকৃষণ- 
কীর্তন কাব্য ঝুমুর নাটগীতের প্রাচীনতম উদাহরণ । 

পুর্বকালে যাত্রার কোন বাঁধ! পাল ছিল ন|। শুধু পালার 
গানগুলি নির্দিষ্ট ছিল, আর কথা_ অভিনেতার! মিজেরাই 


 যোগাইত। প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ লইয়াই সেকালে 


যাত্র। বা নাটগীত হইত। আর কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালিয়দমন 


কাহিনীই অধিক জনপ্রিয় ছিল, এবং ইহা! লইয়া! কৃষ্ধাতর 


আরস্ত হয় বলিয়া যাত্রী বা! কৃষ্ণধাত্রার নামান্তর ছিল 


বাঙ্জাল। সাহিত্যের কথা ১৫৯ 


কালিয়দমন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে যাত্রা 
বিশেষভাবে সমাদ্ুত হইতে থাকে । শ্রীদাম £৩ আুবল এই. 
দ্ুই ভাই এবং পরমানন্দ 'অধিকারী কৃষ্ণষাত্রার অভিনয়ে 
অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহাদের অব্যবহিত পর 
হইতে বীধা যাত্রাপালার স্থষ্টি হঘ। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ 
যাত্রাওয়ালা হইতেছেন গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল 
গোম্বামী। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে কলিকাতা 
অঞ্চলে বিদ্যান্ুন্দর যাত্রার প্রচলন হুইল । এই অঞ্চলের 
লোকের রুচি তখন অতিশয় বিকৃত হইয়া, গিয়াছিল । 

যাহা হউক, একথা ঠিক যে প্রাচীন যাত্রা হইতে বাঙ্গালা 
নাটকের উৎপত্তি হুয় নাই । বাঙ্গাল। নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে 
ইংরেজী স্টেজ বা নাটমঞ্চ প্রবর্তনের পর হইতে । বাঙ্গাল! 
নাটকের গঠনে: ইংরেজী : এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব 
ভুল্যরূপেই আছে । বাঙ্গালা কথাবার্তা ও গান যুক্ত নাটক- 
পালা লইয়! প্রথম অভিনয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে 
শেষে। হেরীসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ ১৭৯৫ 
্বষ্টাব্ধে কলিকাতায় একটি নাট্যশালা স্থাপিত করিয়া তথায় 
ছুইখানি ইংরেজী নাটকের বাঙ্গালা অন্ুবাঁদ বাঙ্গালী নট ও 
নটীদিগের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। নাটক ছুইটিতে 
.ভারতচন্দ্রের গান সংয়ৌজিত হইয়াছিল । প্রথম অভিনয় হয় 
১৭৯৫ গ্বষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে এবং শেষ অভিনয় হয় 
১৭৯৬ খরীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে । ইহার পর বহুকাল 
আর বাঙ্গালা নাট্যশীলা' অথব। বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় 
সম্বন্ধে কোন কথা জানা যাঁয় না । ১৮৩১ শ্রীষ্টান্দে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর এক নটট্যশালা স্থাপিত করেন। দেশীয় ব্যক্তি- 


১৬০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! 


প্রতিষ্ঠিত ইছাই প্রথম নাট্যশাল।। ইহাতে যে কয়খানি 
নাটক অভিনীত হইয়াছিল সেগুলি সবই ইঃরেজী। তাহার 
পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্টামবাজারে নবীনচন্দ্র বন্থুর 
বাড়ীতে একটি নাট্যশাল! স্থাপিত হয়; এখানে বিদ্যাস্থন্দর 
কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। 
এই থিয়েটার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই । 
বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সেযুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; এই অভাব তখন অনেকেই 
বোধ করিয়াছিলেন। ইহার মোচনের চেষ্টায়. উনবিংশ 
শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাঙ্গাল। নাটক রচনার শ্ুত্রপাত হইল । 
ইহ্থার পুর্বে যে ছুই একটি সংস্কৃত নাটক বা প্রহসনের অনুবাদ 
বাহির হইয়াছিল, সেগুলিকে কাব্যান্ুুবাদ বলাই সঙ্গত ; কোন 
কোনটিতে কথোপকথন অল্পম্বল্প থাকিলে .তাহ। অভিনয়ের 
জন্য রচিত হয় নাই । যতদূর জান! গিয়াছে তাহাতে বোধ 
হয় ১৮৪৯ স্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত নীলমণি পালের রত্বাবলী 
নাঁটিকাই প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গাল! নাটক । তাহার পর ১৮৫২ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা নাটক, রচনা অবিচ্ছিন্নভাবে 
চলিয়া আসিয়াছে । প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটক অধিকাঁঃশই 
সংস্কৃত নাটকের গল্প অন্ুরণে লিখিত। মৌলিক নাটকগুলির 
বিষয়বন্ব সব সামাজিক, যেমন বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ 
: ইত্যাদি। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের ভান্ুমতী- 
চিন্তবিলাস শেক্স্পীয়রের মার্চেন্ট অব ভিনিস্‌ অবলম্বনে 
লেখা । কালীপ্রসন্ন সিংহ যে চারিখানি নাটক রচন। 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম বাবু নাটক ১৮৫৩ কিংব! 
১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান- 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। ১৬১ 


শকুন্তল ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৭ "সালের ৩০শে 
জানুয়ারী আশুতোষ দেবের বাঁড়ীতে অভিনীত হম্ব। মুদ্রিত 
বাঙ্গাল। নাটকের ইহাই প্রথম অভিনয় । ূ 

বাঙ্গাল! নাটকের আদিষুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৮২২-১৮৮৬)। ইনি সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্র ছিলেন এবং পরে অধ্যাপক হইয়াছিলেন। . নাটক 
হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও রাঁমনারায়ণের নাটকগুলি 
অভিনয়ে ভালই উংরাইত; নাটাকার “নাটুকে রাঁমনারাণ” 
নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার প্রথম নাটক কুলীনকুল- 
স্বন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এইটি এবং ১৮৬৬ 
বীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবনাটক ছাড়! রামনারায়ণের আর সকল 
নাটকই পৌরাণিক বিষয় অথবা! সংস্কৃত নাটক কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। ইনি কয়েকখানি প্রহসনও রচন! 
করিয়াছিলেন । ্ 

নাটক এবং প্রহসন লইয়াই বাঙ্গালার অদ্বিতীয়প্রতিভাসম্পন্ন 
কবি মাইকেল মধুন্থুদন দত্ত ইংরেজী সাহিত্যের চ্চা ছাড়িয়া 
বাঙ্গালা! সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙ্গাল সাহিত্যের, 
বোঁধ করি সেইটিই' সব্বাপেশ্ষা শুভ দিন। ১২৬৫ সালে 
অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শক্মিষ্টা নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাই 
বাঙ্গালা প্রথম উৎকৃষ্ট নাটক। তাহার পর বংসর যথাক্রমে 
নব্য এবং প্রাচীনপন্থীদের বিদ্রপ করিয়া একেই কি বলে 
সভ্যতা? এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রো নামক ছুইখানি 
প্রহসন রচিত হয়। এই প্রহসন ছুইটি সম্বন্ধে এই কথা .. 
বলিলেই যৃথেষ্ট হইবে যে, পরবর্তী কালের প্রায় সব প্রহসন 
এই ছ'চে ঢালা এবং এই ছুইটি এখনও অপরাজিত রহিয়াছে 

ই 


১৬২ বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


১২৬৬ সালেই মধুস্থদমের অপর ছুইখানি নাটক-_কৃঞ্চকুমারী 
নাটক ও" পদ্মাবতী নাটক-_প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের 
কাব্যপ্রতিভীর আলোচনা পরে করিব । 

মধুস্দন নাটক রচনা পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ 
নাটক রচয়িতাঁর আবির্ভাব ঘটিল। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ 
ঢাঁকা হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া শুধু বাঙ্গালা 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে নহে সমাজে এবং রাষ্ট্রে আলোড়ন উপস্থিত 
করিল । ্‌ 

কাচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরপূবে্রে, নদীয়া জেলায় 
চৌরেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে অর্থাৎ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে কলিকাতায় ইস্কুলে 
পরে হিন্দ্ুকলেজে শিক্ষা লাভ করেন । ছীত্রাবস্থাতেই তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে কবিতা! রচনা করিতে থাকেন। 
প্রথম বয়সে রচিত তাহার বু কবিতা ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদিত 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কলেজ পরিত্যাগ 
করিয়া দীনবন্ধু ডাকবিভাগে কন্ম গ্রহণ করেন। চাকুরী 
হইতে অবসর লইবার বনুপূর্বেবেই ১২৮৭ সালে তাহার 
অকালমৃত্যু ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র সহিত দীনবন্ধুর পরম 
সৌহার্দ্য ছিল । | ্‌ 

সেকালে বাঙ্গাল! দেশে নীলের খুব চা হইত । নীল- 
করেরা সকলেই ছিল ইংরেজ। তাহারা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
চাষীদের উপর অযথা! অত্যাচার করিত। নীলদর্পণ নাটকে 
দীনবন্ধু নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচারের কিছু কিছু চিত্র 
অস্কিত করিয়াছিলেন। নাটকখানি এরূপ যথাষথভাবে এবং 
সন্গদয়তার সহিত লিখিত যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হওয়া 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৬৩ 


মাত্রই দেশে নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
হল। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল নী, থাকিলে 
তাহার হয় তে চাকুরী যাইত ; কারণ সে জময়ে শাসনকর্তৃ- 
পক্ষের নিকট নীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। 
মধুস্থদন নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, ইহতেও তাহার 
নাম ছিল না । প্রকাশক বলিয়া পাত্রী লঞ্ঙ, সাহেরের নাম 
ছিল। নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মীমল! 
আনিল। বিচারে লউঙ. সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও 
হাঁজাঁর টক জরিমানা! হইল ৷ জরিমানার টাকা কাঁলীগ্রসন্ন 
সিংহ তত্ক্ষণাৎ দিয়া দিলেন। কিন্তু এত করিয়াও 
নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোধ করা গেল না; 
নীলদর্গণের অনুবাদ বিলাতে পৌছিল, সেখানেও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল । এবং অল্পকাল মধ্যেই নীলকরদিগের 
অত্যাচার প্রশমিত হইল । 

নীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর এই নাটকইলি প্রকাশিত ্‌ 
হইয়াছিল-_নবীনতপস্থিনী: (১৮৬৩), বিয়েপাগলা বুড়ো 
(১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), 
জামাইবারিক (১৮৭১), কমলে কামিনী নাটক (১৮৭৩)| 

নীলদর্পণ ছাড়া দীনবন্ধুর অপর সব নাট্য-রচনা। হাস্তর- 
প্রধাম নাটিকা অথবা প্রহসন । নবীনতপন্ষিনীর মধ্যে 
শেক্স্পীয়রের মেরি ওয়াইভ স্‌ অব হণ সর্‌ নাটকের প্রভাব 
আঁছে। বাঙ্গালায় প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও স্ষ্ট হয় নাই, 
তবে যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও 
সধবাঁর একাদশী অবিস্ংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার দীনবন্ধু । সত্য বটে তাহার রচনায় শ্লীলতার গণ্তী 


১৬৪ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


অনেক সময় উল্লজ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে দোষ তাহার 
অপেক্ষা মে অময়ের রুচিরই বেশী। সেকালে পাঠক ও 
শ্রোতা এইরূপ ভীড়াঁমি পছন্দ করিত। কিন্তু ভড়ামি সত্বেও 
দীনবন্ধুর পাত্রপাত্রী কোথাও খেলো হইয়া পড়ে নাই। 
নাট্যকারের সহান্থৃভৃতি তুচ্ছতম চরিত্রের মধ্যেও ফুটিয়। উঠিয়া 
তাহাকে কতকটা রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। 
পরবতী নাট্যকারেরা স্রযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়েন 
নাই। দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে বাঁড়ীবাড়ি করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত তাহা সত্তেও তাহার স্থষ্ট চরিত্রগুলি ক্যারিক্েচারে 
পরিণত হয় নাই, জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে এবং 
তাহাদের দোষগুণ লইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে 
পারিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহাই ভে। প্রধান গুণ। এই 
গুণ দীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহ বাঙ্গালায় আর কোন 
নাট্যকারের ছিল ন। | 

১৮৬০ খ্রীষ্টাক্ের পর হইতে বর্ষায় আগাছার মত অজস্র 
বাঙ্গাল! নাটক বাহির হইতে থাকে । এই সময়ের নাট্যকাঁর- 
দিগের মধ্যে মনোমোহন বসুর নাম সমধিক উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহার গরথম নাটক রামাভিষেক ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ডে 
প্রকাশিত হয়। তাহার পর গ্রণয়পরীক্ষা (১৮৬৯ ), সতী 
নাটক (১৮৭৩) ইত্যাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। 
মনোমোহন হাঁফ-আখড়াই ও অন্তবিধ গান অনেক রটনা 
করিয়াছিলেন । | 


১০ 


কৌতুক ও ব্যলগরচন। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ব্ঙ্গরচনার প্রাচুধ্য দেখা গিয়াছিল। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবুবিলাস ইত্যাদি এই শ্রেণীরই .বই। 
এই ধরণের ছেো'টি ছোট রচন! সেকালের সাময়িকপত্রিকায় 
কিছু কিছু প্রকাশিত হইত। “টে'কচাঁদ ঠাকুর" এই ছল্সনীমধারী 
পারী্টাদ সিত্র (১৮১৪+১৮৮৩ ) ১৮৫৭ শ্রীষ্টান্দে কলিকাতা 
অঞ্চীলের ধনিগৃহের চিত্র লইয়া একটি উৎকৃষ্ট নক্শী' বা 
বাঙ্গগন্প প্রকাশ করেন। বইটির নাম আলালের ঘরের 
দুলাল। পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইবার পুবেধ ইহা মাসিক 
পত্রিকা নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
পত্রিকাটি স্রীলোকদিগের সুশিক্ষা দিবাঁর উদ্দেশ্ঠে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। স্ুশিক্ষীর অভাবে ধনীর সম্ভাঁন কি করিয়! উৎসন্গ 
যায় ইহাই আলালের ঘরের ছুলালে দেখান হইয়াছে । গল্পের 
অপেক্ষা বইটির ভাষ| বিশেষ লক্ষণীয়। প্যারীটাদ এই গ্রন্থে 
প্রধানত কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
কিছু কিছু সাধুভাষার শব্দও আছে। বিদ্যাসাগরের যুগে 
. এইবরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া! প্যারীষ্ঠাদ যথেষ্ট সাহস 
দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সহজবোধ্য 
হইলেও এই ভাষার দোষ ছিল যথেষ্ট। ইহা মুখের ভাষাও 
নহে, লেখার ভাষাও নহে। তবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রমুখ নব্যতন্ত্রের লেখকদিগের উপর হয়ত ইহার প্রভাব কিছু 
পড়িয়াছিল । আলালের€ঘরেব ছুলালে বাঙ্গাল! উপন্যাসের 


১৬৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


পুর্বাভাস আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহা যথার্থ 
নহে। "ইহার আদর্শ যে ভবানীচরণের নববাবুবিলাস 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্যারী্টাদের অপর উল্লেখযোগ্য 
রচর্না অভেদীর ভাষা অনেকটা সাধুভাষা-ঘেষা | এটিকে 
ধর্মমূলক আখ্যায়িকা বলা যাইতে পারে । 

ইতিপুবেব একাধিক প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০- 
১৮৭০ ) নাম করিয়াছি। ইনি একজন অস্ুতডকর্্া বন্ুমুখী- 
-প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন! প্রিশ বৎসর ব্যাপী স্বল্পপরিসর 
জীবনের মধ্যে ইনি সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতকর এত 
কাজ করিয়া গিয়াছেন যাহা ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়। 
তের বংসর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বন্্ুভাষার অনুশীলনের 
জন্য বিচ্যোৎসাঁহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন । এই সভার তরফে 
বাঙ্গালায় কাব্য রচনার জন্য মধুস্থদন দত্তকে এবং নীলদর্পণের 
অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য লঙ সাহেবকে সংবদ্ধিত কর! 
হয়। সভার মুখপত্র বিছ্যোৎসাহিনী পত্রিক! ছাড়! আরও 
কয়েকটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। পাঁচখানি 
নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসন্ন হুতোমপ্যাচার নকৃশ। রচনা 
 করেন। ইহার প্রথম ভাগ ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ 
তাহার অল্পকাল পরে প্রকাশির্ত হয়। সেকালের কলিকাতার 
আচারব্যবহার পালপার্ববণ, সভাসমিতি ইত্যাদি যাহ কিছুতে 
ভগ্ডামি ও বীভংসত দেখিয়াছিলেন তাহ! তিনি হুতোমপা্যাচার 
 মকৃশায় উজ্বলভাবে চিত্রিত করিয়। বিদ্রপের নিদারুণ কষাঘাত 
করিয়াছেন। হুতোমের ভাষা যথার্থই কথ্যভীষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত; ইহ! আলালের ঘরের .ছুলালের ভাষার মত সঙ্কর 
ভাঁষা নহে । | 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! ১৬৭. 


কালীপ্রসন্নের অক্ষয় কীত্তি অষ্টাদশ পর্ব নহাভারতের 
গ্রগ্ভ অনুবাদ প্রকাশ । এই কাধ্যে তিনি বিগ্ভাসাগ্রর মহাশয়- 
প্রমুখ অনেক বড় বড় পণ্ডিতের সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 
মহাভারত প্রকাশ করিতে আট নয় বংসর লাগিয়াছিল; 
ইহার প্রথম খণ্ড ১৮৫৮ শ্রীষ্টার্দে এবং শেষ খণ্ড ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয় । | 


সপ 
শর 


৩২. 
মধুতুদন ও তাহার পরবর্তী বাঙ্গাল। কাব্য 


শাঁধুনিক বাঙ্গাল সাহিত্যের ষুগপ্রবর্তক মহাকবি মধুস্দূন দত্ত 
১৮২৪ শ্ীষ্টা্ধের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে যশোর জেলায়. 
কপোতাক্ষ তীরে .সাগরদণাড়ি গ্রীমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতাঁর নাম রাজনারায়ণ মাতার নাঁম জহ্বী। পিতা 
মাতার একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া মধুস্দনের শৈশব ও 
বাল্যকাল অত্যধিক আদরে যাপিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় 
কিছুদিন পড়িয়া মধুনুদন কলিকাঁতাঁয় আসিয়! হিন্দু কলেজে 


অধ্যয়ন করিতে থাকেন ; রাজনারায়ণ কলিকাতাঁর সদর | 


দেওয়ানী আদালতে ওকাঁলতি করিতেন, থাকিতেন খিদিরপুরে | 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি হিন্দু কলেজে 
: মধুন্ুদনের সহপাঠী ছিলেন । এখানে ছাত্র হিসাবে মধুন্ুদন 
' অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্ত ভিতরে যে 
অসামান্ত তেজ এবং তীব্র উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা। অযথা প্রশ্রয় 
পাইয়া অচিরে ভবিষ্যৎ হুঃযছার্ঘশীর সুচনা করিল। ইংরেজী 
সাহিত্যের রস এবং ইংরেজ অধ্যাপকদিগের সাহচধ্য পাইয়। 


১৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


স্বসমাজ ও ন্বধর্ণে মধুস্থদনের আস্থা কমিয়। গেল। শ্রীষ্টান 

হইলে মনে প্র“ণে সাহেব হইতে পারিব এই-ছুরাশার ছলনাঁয় 
মধুন্থুদন ১৮৪৩ স্রীষ্টাব্দে উনিশ বংসর বয়সে খীপ্টীয় ধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন । এখন তাহার নাম হইল মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত। তাহার পর পাঁচ বংসর কাল খ্রীষ্টান পাঁড্রীদের 
নিক্ষয়তন বিশপ.স্‌ কলেজে হিক্র, গ্রীক, লাতিন এবং সংস্কৃত 
ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাহার পর মাদ্রাজে গিয়! 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিয়া ও সংবাদপত্রে লিখিয়! ' জীবিক! 
উপার্জন করিতে থাকেন। কবিজীবনের স্ত্রপাতও 
সেইখানেই। মাদ্রাজে থাকিয়া! ক্যাপ.টিভংলেডী ও ভিশন্স্‌ 


_ আব দিপাস্ট নামে ছুইখানি ইংরেজী কাব্য রচনা করেন। 


প্রথমে ঘষে ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন তাহার সহিত 
মনোমালিন্য হওয়ায় মধুসথদন আবার একটি ইংরেজ মহিলাকে 
বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে পিতামীতার পরলোকগমনের 
সংবাদ পাইয়! মখুন্ুদন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন). ইতি- 
মধ্যে তাহার অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া 
গিয়াছে । মধুনুদন পুলিশ কোটে চাকুরী করিতে লাগিলেন, 
এবং ইংরেজীতে কাব্যরচনার প্রয়াস ব্যর্থ জানিয়। মাতৃভাষার 
অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন । বাঙ্গালায় ভাল নাটকের 
অভাব জাঁনিয়া তিনি প্রথমে নাটক ও প্রহসন রচনায় মন 
দিলেন ; শদ্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৮), একেই বলে সত্যত। (১৮৬০), 
বুড় সালিকের ঘাড়ে রে? (১৮৬০) এবং পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) 
প্রকাশিত হইল | নাটক রচনা করিতে করিতে তাহার এমন 
_ এক নূতন প্রেরণা আসিল যাহাতে বাঙ্গাল৷ কাব্য-সাহিত্যের 
_বাস্থরূপ একেবারে বদলাইয়া গেল_তিনি অমিতাক্ষর ব! 


বাঙ্গালা! সাহিত্যের কথ। ১৬৯ 


অমিজ্রাক্ষর ছন্দের স্ষ্টি করিলেন। এই" ছন্দে রচিত 
তিলোত্তমাসম্ভব-বাক্য ১৮৫৯ সালে বিবিধার্থ-সংগ্রহ্থে প্রকাশিত 
হইতে থাকে এবং ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দে পুস্তকাকারে বাহির হয়। 
তাহার পর এই ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম (১৮৬১) ও 
দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬২), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), এবং বিচিত্র 
সমিল ছন্দে ব্রজাঙ্গন! কাব্য (১৮৬১) প্রকাশিত হইল । 
আধুনিক বাঙ্গাল সাহিত্যের সব্ধপ্রথম কবিচিত্তের আত্ম 
প্রকাশ মূলক কবিতা, “আত্মবিলাপ” ১৮৬১ শ্রীষ্টার্দে তত্ব- 
বোৌধিনী পত্রিকায় বাহির হইল। কাব্যস্থষ্টির উন্মাদনার 
কালেও মধুস্দন নাটক রচনা একেবারে পরিত্যাগ করেন 
নাই; ১২৬৬ সালে কৃষ্চকুমারী নাটক প্রকাশিত হয়। 
বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম বিয়োগান্ত 
নাটক বা ট্রাজেডি । যৃত্যুর পূর্বে আর ছুইখানি নাটক 
রচনায় হাত দিয়াছিলেন; একখানি সমাপ্ত করিয়। 
যাইতে পারেন নাই, অপরখানি_ মায়াকাঁনন-_ সম্পূর্ণ করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাহার তিরোভাব 
হয়। বিলাত যাইবার বাসনা মধুস্থদনের বরাবরই . ছিল, 
সুযোগের অভাবে : যাইতে পারেন নাই । অবশেষে ১৮৬২ 
্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্লারিষ্টারী পড়িতে বিলাত যাত্র! . 
করিলেন। সেখানে পীচ বৎসর থাঁকিয়া ফরাসী, ইতালীয় 
প্রভৃতি বিবিধ ইউরোপীয় ভাবা শিক্ষা করেন। অর্থাভাবে 
পড়িয়া বিলাতে যখন তিনি, নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন 
_ বিদ্যাসাগর মহাঁশয় তাহাকে সাহায্য প|ঠাইয়! উদ্ধার 
_করেন। তীহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির ব্যারিষ্টারী পাশ 
_ তো দূরের কথা, প্রাণ ঝাঁচিত কিন! সন্দেহ। দেশে ফিরিয়া 
২২ 


১৭০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


আঁসিলে বিদ্ভাসাগরের নিকট তিনি পিতৃবৎ অভ্যর্থনা ও 
সহায়তা .পাইয়াছিলেন। ফরাপী দেশে থাকিবার সময়ে 
১৮৬৫ শ্রীষ্টান্দে কবি চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে ইহাই প্রথম সনেট ব। চতুর্ঘশপদী কবিতা । 
মধুস্থ্দনের পর অনেক: কবি সনেট লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে কেহই, এমন কি রবীন্দ্রনাথ, মধুস্থদনের 
মত কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । ১৮৬৭ শ্রীষ্টাকে দেশে 
ফিরিয়। মধুস্দন ব্যারিষ্ঠারী আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে 
মোটেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। তীহার আঘধিক 
ও মানসিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে 
লাগিল।: ইহার পর তিনি ছুইখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়! 
_ ছিলেন__হেক্টর-বধ (১৮৭১) এবং মায়াকাঁনন। হেক্টর-বধে 
কবি বাঙ্গালা গদ্যে প্রাচীন গ্রীসের মহাকরি হোমরের 
: ইলিয়াড, মহাঁকাব্যের উপাখ্যানভাগ জঙ্কলন করিয়াছেন। 
এই ছুইখানি পুস্তকে কবির সে প্রচণ্ড প্রতিভার শুধু 
ভন্মাবশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। আশাভঙ্গজনিত নিদারুণ 
মনোবেদনা এবং অত্যাচার-উচ্ছঙ্খলতাজনিত দেহযন্ত্রণা ও 
দারিদ্যছঃখভোগ করিয়া মধুস্থদন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে 
জুন তারিখে ব্বর্গারোহণ করেন। বাঙ্গালার অদ্বিতীয় 
কবিপ্রতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দগ্ীভূত হইয়। 
নির্বাণ লাভ করিল, অম্পূ্ণভাবে ক্ষত্তি পাইবার সুযোগ ও 
অবকাঁশ পাইল না। ইহা অপেক্ষা! বাঙ্গালী জাতির ছুর্ভাগ্য 
আর কি হইতে পারে ? 

হোঁমার, ভাঞ্জিল, দান্তে, মিল্টন - প্রভৃতি ইউরোপীয় 
কবিগণের মহাকাব্যের অনুসরণে মধুসুদন বাঁঙ্গালায় মহাকাব্য 
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রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহ সত্য কথা । কিন্তু মধুসদনের 
মহাকাব্য অন্থুকরণ নহে, ইহা তাহার, নিজশ্ব সষ্টি। বু 
ভাঁষা ও সাহিত্যের রসবেত্ী কবির লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তু! অপর কোন বাঙ্গালী 
সাহিত্যিকের রচনায় এতাঁবৎ দেখা যায় নাই। বাল্যকাল 
হইতেই মধুস্থদন রামায়ণ-মহাভারতের রসে ওতপ্রোত' 
ছিলেন। ফরাসীদেশে ভেস্সাই শহরে বসিয়া তিনি যখন 
সনেট রচনা! করিতেছেন, তখনও কাব্যের বিষয় বলিয়! তাহার 
মনে পড়িতেছে কাঁশীরাম দাস, বিজয়। দশমী, শ্রীমস্তের টোপর, 
অন্নপুর্ণার ঝণপি! রামায়ণ কাব্যের অপরূপ মাধুর্য্যে কবির 
চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া! ছিল। ভাঁরতব্াঁয় শাশ্বত কবিচিত্তের 
কমলবিহারিণী সীতাদেবীর কথা৷ কবির মানসে সর্ব্বদাই 
জাগরূক ছিল; একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারেন নাই,__ণঅনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব 
কথা, বৈদেহি !” “কে সে মুঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি, 
নাহি আর্ডে মন যার তব কথা! স্মরি, নিত্যকান্তি কমলিনী 
| তুমি ভন্তি-জলে 1?” তাই বাঙ্গাল! সাহিত্যে বীররসের 
অভাৰ দেখিয়া কবি যখন বীররসাশ্রিত মহাকাব্য প্রণয়ন 
করিতে সংকল্প করিলেন, তখন স্বভাবতঃই রামায়ণকাহিনীর 
প্রতি ত্বাহার মন আকৃষ্ট হইল। মেঘনাঁদবধ বাঙ্গীলায় 
প্রথম এবং একমাত্র বীররসাশ্রিত মহাকাব্য । 

বাঙ্গাল। সাহিত্যে বীররসের অবতারণ। করিবার পক্ষে 
প্রধান অন্তরায় ছিল বাঙ্গাল৷ ভাষাঁর ও ছন্দের ওজোহীনতা ! 
. কবি প্রথম দোষ শুধরাইয়া। লইলেন প্রচুরভাবে আভিধানিক 
_ সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয। এবং নামধাতুর স্থপতি করিয়া। আর 
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ছন্দের ওজোহীনত1 নিরাকরণ করিলেন অমিত্রাক্ষর পয়ার 


প্রবর্তন করিয়াঁণ প্রায় সকল বাঙ্গীল। ছন্দের মূলে পয়ার 


"গা 


পয়ীরের প্রধান লক্গণ হইতেছে অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরের 
পর তি এবং শেষ যতিতে মিল। যতির স্থান নিদ্দিষ্ট 
থাকায় পয়ারে ঝঙ্কারময় ওজন্বী সংস্কৃত শব্দ বেশীমাত্রীয় গ্রয়োগ 
করা অসম্ভব ছিল, এবং চরণের শেষে মিল থাঁকায় বাঁক্য এবং 
ভাঁব ছুই চরণে শেষ করিতেই হইত । অসীম প্রতিভাবলে 


মধুস্দন এই ছুই বাঁধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিলেন । 


তিনি ফে অমিত্রাক্ষরের স্থষ্টি করিলেন তাঁহ! মোটেই বিদেশী 
আমদানি নহে, ইহার মূলে বাঙ্গালা পয়ারেরই ধ্বনিপ্রবাহ 
এবং নিদ্দেষ্ট অক্ষরসংখ্যা রহিয়াছে, কেবলু অস্ত্য অনুপ্রাস 
নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি অবশ্যন্তাবী নহে। বাঙ্গাল৷ 
ছন্দঃ স্বীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াই, এই অভূতপূর্ব 
নৃতন রূপ পাইল । বাঙ্গাল সাহিত্য নবজন্ম লীভ করিল। 
বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়া বিদেশী ধর্ম, 
পোষাক ও আচারব্যবহার অবলম্বন করিলেও মধুস্দণ মনে- 


প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের, আবহমান 


ধারার সহিত তাহার সাহিত্যন্থষ্টির এঁকাস্তিক বিচ্ছেদ ছিল 


না। বৈষ্ঞব গীতিকাঁব্যের সুর ক্ষীণ হইলেও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের 
মধ্যে অনুরণিত হইয়াছে । বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণসম্পনন 
কাব্য মধুস্ুদনের পরে আর রচিত হয় নাই; মধুস্দনের মত 
আর কোন কবিই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অতটা সাফল্যের সহিত 
ব্যবহার করিতে পারেন নাই। হিমালয়ের সবেরোচ্চ শিখরের 


মতই মধুস্দনের কাব্য বাঙ্গালায় উন্নতশীর্ এবং একাকী । 


মধুস্ুদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই বাকৃষ্ট প্রমাণ। 
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মধুসুদনের পরবর্তী ছুইজন কবির রচনার .মধ্যে বিদেশী 
কাব্যস্থূলভ অন্নুভূতি প্রধান দৃষ্টিতঙ্গীর প্রথম ট্ট, মিলিল। 
এই দুই কৰি হইতেছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী (১ ৮৩৫-১৮০৯৪) 
এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (-৮৩৮-১৮৭৮)] বিহারীলাল 
সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১২৬৫ সালে ইনি 
পূর্ণিমা পত্রিকা প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার কয়েকটি 
কবিত। বাহির হয়। তাহার পর ইনি অবোৌধবন্ধু পত্রিকা 
সম্পাদন করেন, ইহাতে বঙ্গসুন্দরী কাব্যের কিয়দংশ 
প্রকাশিত 'হয়। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলের 
রচনা আর্ত হয় ১২৭৭ সালে, এবং ১২৮৩ সালে আধ্যদর্শন 
পত্রিকায় খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া বিহারীলাল 
বঙ্গস্ুন্দরী, সাধের আসন প্রভৃতি আরও কয়েকখাঁনি কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন। বিহারীলাল শব্বশিল্পী ছিলেন না; 
ভাষাতেও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল, এবং কাব্যের প্লট তেমন 
ঘোরালো নহে। কিন্তু কবি-অনুভূতির স্বতঃস্্ভ প্রকাশই 
বিহারীলাঁলের কাব্যের অসাঁধারণতা । ছন্দের লঘ্ুতা ও 
লালিত্যেও কবি বেশ দৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। সারাইম্‌ 
অর্থাৎ বিরাটের মহিমা কৰি হিমাঁলষের বর্ণনায় যে ভাঁবে 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা চমংকার। বিহারীলালের 
কাব্য সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা 
/বাল্যকাঁলে রবীন্দ্রনাথকে কাব্যচচ্চায় প্রণোদিত করিয়াছিল। 
বালক রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্যের ছন্দ; ও ভঙ্গী 
অবলম্বনে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

স্থরেন্্রনাথ মজুমদারের প্রবন্ধ ও কবিতা! বিবিধার্থ সংগ্রহ 
প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় একাশিত হইত। কয়েকটি ছোটখাট 
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কবিতা ছাড়ী-ইনি একখানি নাটক ও চাঁরি-পীঁচখাঁনি কাব্য 
রচনা করিঃ্যাছলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে মহিল। 
কাব্য | এই কাব্য তিন অংশে বিভক্ত--উপহাঁর, মাতা, ও 
, জায়া। ভগিনী নামক চতুর্থ অংশেরও পত্তন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু অল্প কয় ছত্রের পর আর কবি লিখিবার স্থযোগ পান- 
নাই। মহিল। কাব্যের রচনা ১২৭৮ সালে আরম্ভ হয়। 
কাব্যটি গ্ুকাঁশিত' হয় কবির মৃত্যুর পরে ৷ সুরেন্দ্রনাথের প্রথম 
বড় কাব্য সবিতাসুদর্শন ১৭৭৫ জাঁলে রচিত এবং ১২৭৭ সালে 
মুদ্রিত হইয়াছিল । স্থুরেন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত বিহারী- 
লালের কাব্যের একট। সাঁধন্ম্য আছে; উভয়ের কাব্যেই 
বর্ণনীয় বস্তর বাহারূপ অপেক্গ। কবিচিত্তে তাহ! যে অনুভূতি 
বা প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহার মূল্যই বেশী। এই হ্বদয়া- 
বেগ বিহারীলালের কাঁব্যে যতটা বাহাবস্তনিরপেক্ষ সুরেন্দ্র" 
_ নাথের কাব্যের ততটা নহে। কিন্তু পদলালিত্যে এবং ভাষার 
সৌষ্ঠবে স্ুরেন্দ্রনাথের রচনা বিহারীলালের লেখার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। বিহারীলালের কাব্যে বিদেশী কবির 
প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ; সুরেক্্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একথ। 
সম্পূর্ণভাবে খাটে না। 

_. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁব্যরচনায় বর্ণনাতআক সাবেক 
_ব্রীতিরইূ অনুসরণ করিয়াছিলে। হেমচন্দ্রের জন্ম হয় ১২৪৫ 
সালে অর্থাৎ ১৮৩৮ শ্রীষ্টান্দে ৬ই বৈশাখ এবং মৃত্যু হয় ১৩১০ 
সালে অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে । ইহার 
জন্মস্থান হইতেছে হুগলী জেলায় রাজবলহা'টের কাছে গুলটিয়। 
গ্রাম। কবি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন । 
শেষ বয়সে অন্ধ হইয়! কষ্ট পাইয়াছিষ্রলন | 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১৭? 


_ বিহারীলালের সম্পাদিত অবোধবন্ধু পত্র্র্শয় হেমচন্ত্র 
কবিতা লিখিতেন,। বঙ্গদর্শনেও ইহার বহু ককিগঁ প্রকাশিত 
হয়। ১৮৬১ সালে প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিনী প্রকাশিত হয়! 
তাহার পর যথাক্রমে নলিনীবসন্ত নাটক (১৮৬৮), কবিতাবিলী 
প্রথম ভীগ (১৮৭০) বুত্রসংহার মহাকাব্য (প্রথম খণ্ড ১২৮১ 
সাল, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ছায়াময়ী, 
আশাকানন, দশমহবি্া, রোমিও জুলিয়েট নাটক, এবং 
চিত্তবিকাশ প্রকাশিত হয়। নাটক ছুইখানি যথাক্রমে শেক্সগীয়র 
প্রণীত টেম্পেষ্ট ও রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে রচিত। ইতালীয় 
কবি দান্তের দ্িভিনা কোমেদিয়া কাব্যের ভাব অবলম্বনে - 
ছায়াময়ী লেখা হয়। বৃত্রসংহার রচনার মূলে মেঘনাদবধের 
প্রেরণা ছিল। বীররস সর্বত্র জমিয়া না উঠিলেও বুত্রসংহার 
যে বাঙ্গাল! সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য তাহা! 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে! হেমচন্দ্র বিলক্ষণ 
ছন্দোনিপুণ ছিলেন। কথ্যভাবাঁয় লঘু ছন্দে সমসাময়িক 
ঘটনা অবলম্বনে কবি বু স্রস ও উপভোগ্য কবিতা! 
লিখিয়াছিলেন; এগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। সব্রবোপরি, হেমচন্দ্রের লেখায় স্বদেশগ্রীতি 
এবং স্বাধীনতাকামন। যতট! নিক্ষপটভাবে ফুটিয়াছে এমন আর 
ূর্ববন্তীঁ কোন বাঙ্গালী কবির কাব্যে প্রকাশ লাভ করে 
নাই। হেমচন্দ্রের ভ্রাত। ঈশানচন্দ্রও ( ১২৬২-১৩০৪ ) স্ুকবি 
ছিলেন। ইহার ফোগৈশ (১২৮৭) কাব্য নিন্দনীয় নহে। 
হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যেই নবীনচন্দ্রের 
(১৮৪৭-১৯০৯) আবির্ভাব ঘটে। ইহার জন্মস্থান টট্টগ্রাম 
জেলায় নয়াপাড়া গ্রাম ইনি ডেপুটী কালেক্টরী কার্ধ্য 


১৭৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কখ। 


করিতেন ।""নবীনচন্দর অনেকগুলি উংকৃষ্ট কাব্য রচন! 
করিয়াছিহ্টে+; তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশীর যুদ্ধ 
(১২৮২ সাল), এবং রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। শেষের 
কাব্য তিনখানে প্রকৃত প্রস্তাবে এক বিরাট কাবোর তিন ত্বত্ত 
অংশ মাত্র। এই তিন কাব্যে কৰি অপুব্ধ কল্পনায় শ্রীকুষ্ণ- 
চরিত্রকে নৃতনভাবে ফুটাইয়াছেন; কবির মতে আধ্য ও 
অনার্ধ্য সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়, 
এবং আর্ধয-অনাধ্য ছুই সম্প্রদায়কে মিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
_প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করেন। নবীনচন্দ্রের অপর কাব্যগ্রন্থ 
হইতেছে অবকাশরঞ্জিনী ছুইখণ্ড, ক্রিওপেপ্রা, অমিতাভ, 
অমৃতাভ, রঙ্গমতী, ও খৃষ্ট। নবীনচন্দ্রের কবিত্ব স্থানে স্থানে 
খুবই চমতকার, কিন্ত কবি এই চমৎকারিত্ব সর্বত্র বজার 
রাখিতে পারেন নাই । এই কারণে কাব্যের মধ্যে বাধুনি না 
থাকায় নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ঠিকমত বিচার করা কঠিন 
হইয়! পৃড়িয়াছে। নবীনচন্দ্র গদ্ধ রচনাতেও হাত দিয়াছিলেন ; 
এই জাতীয় রচনার মধ্যে তাহার আত্মকথা--আমার জীবন__ 
স্থপাঠ্য গ্রন্থ। ভানুমতী নামে কবি একখানি উপন্যাসও রচন! 
করিয়াছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধুস্দনের ও হেমচন্দ্রের 
অনুকরণে অনেকেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাময়িক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন--মিত্রৰিলাপ (১৮৬৯) 
রচয়িতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, .পুষ্পমালা, নির্ব্বাসিতের 
বিলাপ (১৯২৫ সংবৎ), হিমাদ্রিকুন্ুম ইত্যাদি রচয়িতা শিবনাথ 
শান্্রী, রাজতপদ্থিনী (১২৮৩ সাল), রচয়িতা হরচন্দ্র ঘোষ, 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! ১৭৭ 


কবিকাহিনী (১৮৭৬) রচয়িতা দীনেশচরণ বস্তুর আধ্যসঙ্গীত 
(দ্রৌপদীনিগ্রহ) কাব্য ১২৮৬) রচয়িতা নবীনচজ্ুখোপাধ্যায়, 
বৈরাগ্যবিপিনবিহার কাব্য রচয়িতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, 
এবং হেলেন! কাব্য (১৭৯৯ শকাব্দ), মিত্রকাব্যি, ভারতমজল 
ইত্যাদি রচয়িতা আঁনন্দচন্দ্র মিত্র এবং মেনকা (১৯৩১ সংবৎ), 
ললিতা সুন্দরী ইত্যাদি রচয়িতা অধরলাল সেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই*সময়ে কয়েকজন 
মহিলা কবির আবি9ভাঁব হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে 
অশ্রুকণ! (১২৯৪), আভাৰ (১২৯৭) ইত্যাদি কাব্য রচঘিত্রী 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর লেখার শক্তিমন্তার পরিচয় আছে । 


৮০০৪৬ 
গণ্য বন্কিমচন্দ্র ও তাহার যুগ 


নৈহাটির নিকটে কাটালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৩ই 
আবাঢ় অর্থাৎ ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন তারিখে 
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি ভাই ছিলেন__ 
: শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বস্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। ইহাদের 
পিতা যাদবচন্দ্র ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রধানত; হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ 
খীষ্টাব্ষে তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ 

পরীক্ষা দেন এবং সব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার 
পর কলিকাতায় প্রেসিডেন্দী কলেজের আইন বিভাগে ভভ্তি 
হন। এইখান হইতে তিনি ১৮৫৭ খ্রষ্টা্সে এনট্রান্স্‌ এবং 

২৩ 


শা 


১৭৮ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


- ১৮৫৮ হ্রীষ্টাঝেবি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষায় 
তাহার সহিষ্চ্রছ্ুনাথ বস্ুও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারাই 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ পাশ গ্রাজুয়েট । 
১৮৫৮ শ্রীষ্টান্দে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী কাঁলেক্টারী চাঁকুরী পান 
এবং এগার বৎসর পরে ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষা দিয়! 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । 

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই বঙ্ধিমচন্দ্রের 
সাহিতাযসাধনা স্ুরর হয়। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের ধরণে কবিতা লিখিতেন ; কয়েকটি কবিতা ১৮৫২ ও 
১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকরে গ্রকাঁশিত হইয়াছিল । 
বন্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক হইতেছে ললিতা ও মানস। এই 
ছুইটি স্বতন্ত্র কাব্য একত্র ১৮৫৬ ্বীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
কবিতা রচনায় বিশেষ কৃতকাধ্যত। না হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র কাঁব্য- 
সাধনা ছাড়িয়া দেন, এবং কিছুদিনের জন্য সাহিত্যচর্চচাও 
বন্ধ রাখেন । তাঁহার পর তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। 
সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত তিনি প্রথমে ইংরেজীতে 
হাত মকৃুশ করিতে লাঁগিলেন। ১৮৫৯-৬০ গ্রীষ্টান্দের দিকে 
তিনি রাজমোহন্স্‌ ওয়াইফ নামে একখানি উপন্তান রচন। 
করেন। উপন্ামটি পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইপ্ডিয়ান ফীল্ড 
নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । ইংরেজীতে 
যতই দখল থাঁকুক না কেন বাঙ্গালীর মনের ভাব বাঙ্গালাতেই 
সুষ্ঠভাবে প্রকাশ পায়। বিদেশী ভাষায় 'রচন! ভাল হইলে 
প্রশংসা পাঁওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা 
করা যায় না । ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়। বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্তিলাভ- 
করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি- বুঝিলেন যে তাহার 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ ১৭৯ 


প্রতিভা এতদিনে আপনার পথ খুঁজিয়! পাইধনাছে। তখন 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনা আরন্ত করিষটন | ১৮৬৫ 


্ীষ্টান্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালী 


পাঠকের সম্মুখে অকস্মাৎ এক অপুবর্ব রসভাগ্ার উন্মুক্ত হইল। 


শী 


তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুগ্ডলা এবং ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্ধে 


মুণালিনী বাহির হইল । ১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২ শ্রীষ্টার্জে 
বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাহির করিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
কথায় বলিতে গেলে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হৃদয় 
একেবারে লুট করিয়া লইল। বঙ্গদর্শনের প্রথম চারিখণ্ড 
মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পীদন করিয়াছিলেন, তাহার পর ইহার 


সম্পাদনের ভার. পড়ে তাহার মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের 


উপর। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই বইগুলি প্রকাশিত 
হইয়াছিল বিব্বুক্ষ (১২৭৯), ইন্দিরা (এ চৈত্র), যুগলাঙ্কুরীয় 
( ১২৮০ বৈশাখ ) সাম্য (১২৮০-৮১), চন্দ্রশেখর ( এ ), 
ই কমলাকান্তের দপ্তর (আরম্ত ভাদ্র ১২৮০), কৃষ্ণচরিত্র (১২৮১ 
হইতে), রজনী ( ১২৮১-৮২ ), রাধারাণী (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ 
১২৮২ ১ কৃষ্ণকান্তের উইল ( ১২৮২-৮৪ ), রাজসিংহ 
( ১২৮৪-৮৫ ), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১২৮৭ ), 
আনন্দমঠ ( ১২৮৭-৮১৯ ), * দেবী-চৌধুরাণী ( আরস্ত পৌষ 
১২৮৯, পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ )। নবজীবন পত্রিকায় ধরন্মতত্ব 
( ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং প্রচার পত্রিকায় সীতারাম (১৮৮৮ 
্বীষ্টাব্দ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বস্কিমের শেষ 
উপন্তাস। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বন্কিমের অন্যান্য রচন। 
লোক-রহস্ত, বিবিধ প্রবৃন্ধ (ছুই ভাগ) ইত্যাদিতে পুস্তক- 

আকারে প্রকাশিত হয়! ১১০০ সালে অর্থাৎ ১৮৯৪ 


১৮০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


্ীষ্টান্দে ৩৯ চৈত্র তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন 
করেন। ৩ . ্‌ 
ইংরেজী রোমান্সের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীয় যে 
উপন্যাস রচনার যুগ প্রবর্তন করিলেন আজিও দে যুগের 
অবসান হয় নাই। ইংরেজীর অনুসরণ হইলেও বঙ্কিমের 
: উপন্যাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিষ ; ইহার পীত্র-পাত্রী, দেশ-কাঁল, 
ঘটনা-পরিবেশ সবই দেবী । গল্প শোনার বাসনা মানুষের 
মজ্জাগত : এতদিন বাঙ্গালী বিছ্যাুন্দর কাহিনী, আরব্য 
উপন্যাস, হাতেম তাই ইত্যাদি পড়িয়া গল্পের পিপাসা! কথঞ্চিৎ 
টাইয়াছে। বস্কিমের_ উপন্যাসে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের 
মান্তষ অপুর্বভাবে রূপায়িত হইয়া রোঁমটিক স্বপলোকের 
মধ্যে দেখ! দিল ২ বাঙ্গালীর সাহিত্যপিপাঁসা, চরিতার্থ হইল। 
সেই হইতে বাঙ্গালী পাঠকের ভক্তহ্ৃদয়-সিংহাঁসনে বঙ্কিম 
অক্ষয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; আজ পর্যন্ত কৌন লেখক 
এমন কি রবীন্দ্রনাথও, বালী পাঠকের হৃদয়রাজ্যে এমন 
অখণ্ড অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই । 
বাঙ্গাল! গছ্যের ভাঁষা বহ্ধিমের হাতে পড়িয়। বিশেষভাবে 
লদ্ঘু এবং ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিল। ছূর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণ 
ভাঁবে বিষ্ভাসাগরী রীতিতে লিখিত; কপালকুণ্ডলা এবং 
মুণালিনীর ভাষাও মোটাসুটা তাহাই । বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠার 
সময় হইতেই বঙ্কিম কথ্যভাঁষার ঢঙ মিশাইয়া ও বাক্যের 
_. বহর কমাইয়া ছোট করিয়া ভাষাকে লঘু এবং অধিকতর 


_- সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। ইহা বঙ্কিমের অন্থতম 


প্রধান কৃতিত্ব । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংর্জীশিক্ষিত মনন্ধী 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ। ১৮৬ 


বাঙ্গালীর প্রধানতম প্রতিনিধি ছিলেন বন্ধিমচন্দ্র। হিন্দু- 
ধর্মের গতি বিশ্বাসশীল এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে শ্রদ্ধাসম্প্ 
থাকিয়াও যে গৌড়ামি-বজ্জিতভাবে বৈজ্ঞানিক চিত্ববৃত্তি 
লইয়া হিন্দুশাস্থ্ের সার্থক আলোচনা! করা যাইতে পারে 
তাহ! বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কু্ণচরিত্র, ধর্্মতত্ব--অনুশীলন ইত্যাদি 
গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রবন্ধে গ্ুতিপন্ন করিয়াছেন। সরসভাঁবে 
'বিজ্ঞান, ও সমাজতনত্ব বিষয়েও তিনি সার্থক আলোচনা 
করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাঁকে জগতের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ 
প্রতিপন্ন করিতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। 
বঙ্গদর্শনের প্রকীশ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্কিম বাঙ্গাঁলা 
সাহিত্যের শ্ন্দরদর্শী সমালোচকের আসনে বসিয়া রাজদণ্ড 
পরিচালন! করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গাল সাহিত্যে এরূপ 
একাধিপত্য আর ঘটে নাই । 

উপন্যাঁসরচনার ক্ষেত্রে তে। বটেই, সাধারণ গদ্য সাহিত্যেও 
বস্কিমের ধাঁরা তাহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখকদিগের 
অধিকাংশই এড়াইতে পারেন নাই । এই কথা স্মরণ রাঁখিয়! 
এখন বঙ্কিমধুগের প্রধান সাহিত্যিকদিগের রচনা সম্বন্ধে 
ক্ষেপে আলোচন! করা যাক! . 
_বঙ্গদর্শনের লেখকদিগেক মধ্যে বঙ্কিম্চন্দ্রের প্রধান 
সহযোগী ছিলেন রাজকুঞ্ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১২৯৩ সাল) 
এবং অক্ষয়চন্্র সরকার ( ৯৮৪৬১৯১৭)। দীনবন্ধু মিত্রও 
বঙ্গদর্শনে কিছু কিছু লেখা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমের অগ্রজ 
সপ্তীবচন্দ্রের (১৮৩৪-১৮৮৯) গল্প-এবং পালামৌ প্রভৃতি গদ্ধ 
রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। লেখার ভঙ্গী অত্যন্ত 
সরস; লেখকের সহান্ুভৃতিও গ্রগা় । এই ছুই মিলিয়! 


১৮২ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


পাঁলামৌ বইটি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী 
হইয়াছে ৮* তাক্ষয়ন্দ্রও সরস গগ্যরচনায়. বিশেষ দক্ষতা 
_দেখাইয়াছিলেন। ইহার সম্পাদিত সাঁধারণী, ও নবজীবন 
পত্রিঞা মেকালে শিক্ষিতসমাজের মুখপত্র ছিল! 
বন্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে উপন্যাম 
. রচনায় রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সবিশেষ কৃতকাধ্য 
হইয়াছিলেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের অনুরোধেই ইনি বাঙ্গাল! 
উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । বঙ্গ বিজেতা. (১২৮০ সাল) 
প্রভৃতি এতিহাসিক উপন্যাসগুলির অপেক্ষা ইহার সামাজিক 
উপন্যাস ছুইটি_-সংসার (১২৮২ সাল ) এবং সমাজ .( ১৩০০ 
সাল )--অধিকতর উপাদেয় । দরিদ্র পল্লীগৃহস্থের সরল সুন্দর 
চিত্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্বর্ণলতা (জ্ঞানান্কুর পত্রিকায় 
১২৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত ) ছাড়া আর কোন সমসাগয়িক 
উপন্যাসে দেখা যাঁয় নাই। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাঁধিপ 
পরাজয় উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ ্বষ্টাব্দে। 
এই উপন্যাসেও বন্কিমচন্দ্রের প্রভাব নাই | 
ব্যঙ্গ ও রসরচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) 
এবং তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গবাঁদী পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রন্দ্র বন্থু (১৮৫৫-১৯০৫) বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। গম্ভীর রীতিতে প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখ- 
যোগ্য হইতেছেন বান্ধব পত্রিকা (১২৮১ সাল) সম্পাদক 
_কালীপ্রপন্ন ঘোষ (১২৫০ সাঁল-১৯১১' শ্রীষ্টাব্দ )। বস্কিম 
শিষ্তাদিগের জব্বকনিষ্ঠ হরপ্রসাদ শীস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২ ) 
একজন বিশিষ্ট স্ুলেখক ছিলেন। ইহার অনবদ্য এতিহাঁসিক 
চিত্র বেণের মেয়ে (১৩২৬ সাল) পুস্তকে মধ্যযুগের বাঙ্গাল! 


বাঙ্গালা সাঁহত্যের কথা ১৮৩ 


ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অংশে উজ্জল আলোকপাত 
করা হইয়াছে! প্রবন্ধ ও এতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় রজনীকান্ত 
গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০ ) বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । এই. 
সঙ্গে আধ্যদর্শন পত্রিক। (১২৮১ সাল) সম্পাদক যোগেন্দ্নাথ 
বিষ্াভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য । 
এই যুগের কাব্যরচনার কথ পূর্বেই বলিয়াছি। 
নাটকরচয়িতাদের মধ্যে তিনটি নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য 
_জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অমৃতলাল 
বস্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের 
অগ্রজ জ্যোতিরিন্নাথ সুসাহিত্যিক গুণী ব্যক্তি ছিলেন। 
সঙ্গীত ও নাটক রচনাগ়, অভিনয়ে, সঙ্গীত বিদ্যায় ইহার 
অসাধারণ দক্ষত1 ছিল । কাব্য ও সঙ্গীত রচনায় এবং স্ুরস্থষ্টিতে 
রবীন্দ্রনাথ ইহার নিকট সার্থক প্রারোচন। ও উৎসাহ: পাইয়া- 
্‌ ছিলেন | জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃতের 
অনুবাদ! ইহার প্রথম নাট্যরচনা কিঞ্চিৎ জলযোগ ১৮৭৩ 
 শ্রীষ্টান্দে প্রকীশিত হয়, তাহার পরব্থসর পুরুবিক্রম নাটক । 
- জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত অনেকগুলি নাটকের অভিনয় সে 
সময়ে বিশেষ সমাদৃত হইয়টছিল। গিরিশচন্দ্র এবং অমৃত- 
লালের কথ! পরে বলিতেছি। - 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই জোড়াঁপাকোর 
ঠাকুর-বাড়ী শিক্ষা-দীক্ষার ও এশ্ব্য-বদান্তাঁয় কলিকাতার 
সন্ত্রস্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় হন। এশ্বধ্যের ও ভোগবিলাসের 
_ আড়ম্বরের জন্য এই বাঁড়ীর প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকীনাথ ঠাকুর 
 এপ্রিন্স্ নামে বিখ্যাত ছিলেন । ইনি দুইবার বিলাত যধন, 


১৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


১৮৪২ এবং .১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর বিলাতেই ইহার 
ম্বৃত্যু হয়", ইহার জোষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ .( ১৮১৭-১৯০৫ ) 
অসাধারণ পুরুষ ছিলেন | তাহার আধ্যাত্মিকত! যেমন গভীর 
ছিল; সাংসারিক বৃদ্ধি, দুটচিত্ততা ও দূরদশিতা, তেমনই গ্রবল 
ছিল। দেশের লোকে শ্রদ্ধা করিয়। তাহাকে “মহযি* আখ্যা 
দিয়াছিল। দেবেন্্মনাথ সেকালের ব্রাঙ্মমমাজের মুলস্তন্ত 


_ ছলেন। সমাজদংস্কার কার্যে ইহার প্রবল আগ্রহ ও 


উদ্বোগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন আঁচারবাবহারের 
মধ্যে যেগুলি ভালু ভাঁহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন 
. না। এই কারণে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ শ্বতন্ 
হইয়া সাধারণ ব্রাঞ্থীসমাজ গঠন করিল; দেবেন্দ্রনাথের সমাজ 
তখন আদি ব্রাহ্মমাজ বলিয়া পরিচিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ 
বাঙ্গালা গগ্ভ রচনায় বিশেব দক্ষতা দেখাইয়ীছিলেন 1 তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন (১৫০ ) ইহার অন্যতম কীর্তি। 
দেবেন্্নাথের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল ; ইহারা 
সকলেই প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। জোষ্টপুত্র ছবিজেন্দ্রনাথ 
একাধারে কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। ইহার স্বপ্রপ্রয়াণ 
কাব্য (১৭৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৫-৭৬. শ্রীষ্টাব্দ) 
বাঙ্গালা সাহিত্যে অপুর্ব « উচ্চ দর্শন-কথা সরল 
বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্্রনাথ ছিলেন ভাঁরতবধাঁয়দিগের 
মধ্যে প্রথম সিভিবিয়ান। ইনিও স্থর্সাহিত্যিক ছিলেন। 
চতুর্থ পুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা পূর্বে বসিয়াছি। ইহার 
প্রতিভা ছিল নানামুখী; নাটকপ্নচনা হইতে চিত্রাঙ্কন 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইনি সমান দক্ষতা" দেখা ইয়াছিলেন | 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৮৫ 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চার মূলে ইহারই প্রেরণা 
ছিল। দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় কন্তা স্বর্ণকুমা'রী দেবী বাঙ্গালী 
মহিলা! সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি 
অনেক ভাল ' উপন্যাস, গল্প, নাট্যকাহিনী ইত্যাদি রন! 
করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতী পাত্রকা যোগ্যতার 
সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের, মত 
/এত বড় সাহিত্যপ্রতিভা আজ পর্যন্ত জগতে খুব কমই 
আবিভূর্ত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রদের মধ্যে 
নুসাহিত্যিক ছিলেন স্ুধীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ। অল্প বয়সে 
মৃত্যু না ঘটিলে বলেন্দ্রনাথের লেখনীদ্বার! বাঙ্গালা সাহিত্যের 
এশ্বরয্যবৃদ্ধি হইত । . প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চশ্রেণীর 
সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরশিল্পী। দেবেক্ুনাথের . ভ্রীতুশ্পৌত্র 
গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় নবধুগের অবতারণা 
করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার প্রবর্তক ও 
আদিগুরু অবনীক্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যের এক অভিনব মনোজ 
 ভঙ্গী স্বষ্টি করিয়াছেন । ফল কথা, ঠাঁকুর-বাঁড়ীকে ক্জ্ 
করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গাল। দেশের সাহিত্য, 
সঙ্গীত এবং শিল্পকলা নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত 
, হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ীর প্রতিভা আধুনিক ভারতের 
ক্জাতীয় সংস্কৃতির ও সৌন্দধ্যবোধের উদ্বোধনে অপরিসীম 
সহায়ত করিয়াছে । 


১৪ 


২ 


বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগ £ গিরিশচন্দ্র, অমুতলাল ও 
তাহাদের সহযোগিগণ 


- বাঙ্গাল নাট্য-সাহত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের €(১৮৪৪-১৯১১ ) 
অভ্যুদয় ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে । ইহাঁর মত 
উব্বরা লেখনী চালনা! করিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব কম 

লেখকই সমর্থ হইয়াছেন। ইনি সর্বসমেত প্রায় আশীখানা 

_নাট্যগ্রন্থ রচনা! করিয়া গিয়াছেন। ... 

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গীলা দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতী নট-নাট্যকাঁর। 
ইহার নাটক সংস্কৃত অথবা ইংরেজী নাটকের অনুকরণ বা 
অনুসরণ মাত্র নহে। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া ইনি স্বতন্ত্র প্রথায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
বাঙ্গালীর মন রামায়ণ-মহাভীারত-পুরাঁণ কাহিনীর রসে চিরদিনই 
পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙ্গালীর মন 
কেন, নিখিল ভারতবর্ষের অস্তরাত্বা যুগে যুগে পুরাণকাহিনীর 
আদর্শচরিত্রের ছবি-প্রতিচ্ছবি কাব্যে নাটকে প্রতিবিদ্বিত 
করিয়া! কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক 

_ নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পুরাণবর্ণিতি অনেকগুলি আদর্শচরিত্র 

নৃতনভাঁবে উপস্থাপিত হইয়াছে । 

শুধু পৌরাণিক কাহিনীতে নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় 

_ গাহ্‌স্থ্য চিত্রের এবং বীররসাশ্রিত এঁতিহাসিক উপাখ্যানেরও 

অনন্তসাধারণ নাট্যরূপ দিয়া গিয়াছেন। ইহার শ্রেম্ক 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ! ১৮৭ - 


নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে_-জনা।, পাগুবের অজ্ঞাত- 
বাস, চৈতন্যলীলা, বিশ্বমঙ্গল, প্রফুল্ল ইত্যাদি । 


বাঙ্গালীর মন ভক্তি ও করুণ রসে যত সহজে আর 


হয়। এমন আর কিছুতেই নহে । এই ছুই রসের ্পটিতে 
গিরিশচন্দ্র বিশেষ নিপুণতা৷ দেখাইয়া! গিয়াছেন। তাহার, 


_ আশীখানি নাটক-নাটিকা -গীতিনাট্যে সাত-আট শতেরও উপর 


শ্লীর 


বিভিন্ন চরিত্র স্থষ্টি করিতে হইয়াছে । কিন্ত বিস্ময়ের বিষয় 


এই যে এতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের প্রায় অনেকগুলিই নিজ 
নিজ বিশেষত্বে ও স্বাতন্ত্যে উজ্জল হইয়। ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সন্তান; গ্রীক-ট্র্যাজেডি 


লেখকগণের অথবা শেক্স্পীয়রের দরের নাট্যকার তাহাকে 
- বন্ধা চলে না; তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পারিপাশ্বিক 
_ অনেকট। সক্কীর্ণ ছিল। 


আমাদের দেশে নাট্যকারকে কবি বল। হয় না, সুতরাং 


সাধারণ পাঠকে গিরিশচন্দ্রকে কবি বলিয়্। জানেন না। 


ভিনি বিশেষ. কিছু কাব্যও রচনা করেন নাই । কিন্তু গান 
রচনা করিয়াছিলেন অজভ্র। গিরিশচন্রের অনেকগুলি গান 
চমত্কার । 

আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশীলা, অর্থাৎ যাহ! 
অবৈতনিক বা সখের থিয়েটার নহে, তাহার প্রতিষ্ঠায় 


 বাঙ্গালার ছুইটি শ্রেষ্ঠ নাটাপ্রতিভ। পরস্পর সহযোগিত। 


করিয়াছিলেন এঁই দুইজন হইতেছেন গিরিশচজ্্ এবং 
অমুৃতলাল বনু ( ১৮৫৩-১৯২৯)। অম্বতলাঁলও ছিলেন 
একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা! এবং যশম্বী নাট্যকার। সরস 
রচনায় অমুতলালের জুড়ি নাই । ইহার নাট্যগ্রস্থগুলি প্রায়ই 


১৮৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! 


লঘুধরণের, ' হাস্তরসবহল। গদ্য ব্যঙ্গরচনায়, গল্পে এবং 
 নকৃশায় অমৃতলাল বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিবাহ-বিভ্রারট 
(১৯২১), তরুবাল ইত্যাদি গ্রন্থ অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা । 

এই যুগের নাট্যকাঁরদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং 
অম্বতলালের পরেই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এবং রাজকষ্ণ 
রায়ের নাম করিতে হয়। রাজকৃষ্চ অজজ্র গ্রন্থ রচন! 

: করিয়াছিলেন__কণব্য, উপন্যাস এবং নাটক। ইহার কয়েকটি 
নাটক রঙ্গমঞ্চজে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল । 

. পরবর্তী কালের নাট্যকাঁরদিগের মধ্যে ছুইজন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (মৃত্যু ১৩৩৪ সাল) 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক এবং উপন্যাস রচন। করিয়াছিলেন । 
ইহার গ্লীতিনাট্য আলিবাবা বাঙ্গাল! রঙ্ষমঞ্চে চিরনবীন 
রহিয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি এবং নাট্যকার হিসাবে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন! অভিনয়ে ভাল উতরাইলেও 
ইহার নাটকগুলি দৃশ্যকাব্য হিসাবে প্রাণহীন। কবি এবং 
নাট্যকার হিসাবে যত না হউক হাসির গান রচয়িতা 
ব্লিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাঁকিবেন। 


৩ 
রবীল্দনাথ 


১২৬৮ সালে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখ তারিখে 
কলিকাতা জোড়াসণকোয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম 
হয়। বাঁল্যকাঁলে গৃহে শিক্ষকদিগের “নিকট এবং পরে নিজে 
পড়াশুনা করিয়! ইনি বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষায় 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। . ১৮৯ 


ব্যুৎপন্ন হন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ তাহার হয় নাই 
বলিলেই হয়।. সতেরো! বৎসর বয়সে বিলাতে গিয়া লগ্ন 
ইউনিভাপিটি কলেজে অল্পকাল মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া ইনি বিজ্ঞান, 
ও ভাঁষাবিজ্ঞান শান্তেরও কিছু কিছু চর্চা করিয়াছিলেন ।. 
বাল্যকাল হইতেই ইনি সাহিত্যসাধনাঁয় হাত দেন। নিজের 
সাহিত্যচ্চার গোড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থৃতি পুস্তকে 
অনবদ্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 

বারো তের বংমর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ পদ্য রচন। 
আরম্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য গ্রন্থ বনফুল&১২৮২ 
সালে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় এবং ১২৮৬ সালে পুস্তরাঁকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার প্রথম গণ্য প্রবন্ধ (সমাঁলোঁচন। ) 
_-ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও ছুখসঙ্গিনী 
_ প্রকাশিত হয় জ্বানাঙ্করে ১২৮৩ সালে। বনফুলের 
পর রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী 
১২৮৬ সালে বনফুলের পূর্বেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালের 
শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকা বাহির করিলেন । 
ভারতী পত্রিকার আসরে কবি জণকাইয়া বসিলেন; ইহাতে 
রবীন্দ্রনাথের গছ পদ্য বন্-রচন। বাহির হইতে লাগিল । 
সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লিখিতে হয়, 
সুতরাং ইহার পর প্রধান প্রধান কাব্য ও অন্যান্ত রচনার কথাই 
বলিব। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ঞব কবিদিগের অনুকরণে কয়েকটি 
ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়া ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে 
প্রকাশ করেন। বাঁল্যের রচনা, হইলেও অনেকগুলি পদ 


১৯৩ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


চমৎকার; বাল্যের রচনার প্রতি কবি যথেষ্ট নিন্মমত! 
দেখাইলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতার প্রতি একে- 
.. বারে উদাসীন হইতে পারেন নাই। এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের 
, প্রথম" গীতিকবিত। | (বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল সুর গীতিকাব্য, 
ষাহা জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়।! বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়! 
আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, এবং যাহা রবীন্দ্রনাথের 
রচনার মধ্যে নূতন প্রেরণা এবং অপুর্ব রূপায়ন লাভ করিল, 
ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে তাহারই আগমনী 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ] ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
গীতিনাট্য বাল্ীকিপ্রতিভ1 রচিত হয়। ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ডে 
সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হইল; এই কাব্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের 
নিজস্ব বিশিষ্টতা সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইল। এই হইতে 
কবি আখ্যায়িকাকাব্য-রচন! ছাড়িয়া দ্িলেন। তরুণ কবির 
অপরিণত লেখনীর স্থষ্টি হইলেও কাব্যটির প্রতি সমঝদার 
সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হখ নাই; কবি 
বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সংবদ্ধনা লাভ করিলেন। প্রথম ও 
- দ্বিতীয় বধের ভারতীতে (১২৮৪-৮৫) রবীন্রনাথের প্রথম 
উপন্যাস করুণা প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাচ! লেখা বলিয়া 
এটি আর পুনমুপ্রিত হয় নাই । দ্ধিতীয় উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর 
হাটি লেখার সময় গ্ধ রচনায় কবির হাত পাকিয়াছে। 
_ বৌঠাকুরাণীর হাট পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে 
ইতিমধ্যে কাব্যরচনায় বিনল্ময়গ্রদভাঁবে উত্তরোত্তর কবির 
_. প্রতিভাক্ষুরণ হইতেছে। কড়ি ও কোমল কাব্যে (১২৯৩) 
হৃদয়াবেগের অন্ফুটতা। কমিয় :গিয়াছে, ভাব সুনির্দিষ্ট এবং 
ভাঁষ। ও ছন্দ সংযত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে মানসী 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ! ১৯১ 


কাব্যে (১২৯৭) কবির প্রতিভ৷ স্ফুটতর বিকাশ লাভ 
করিয়াছে; হৃদয়াবেগের বাম্পাকুলতা কাটিয়৷ গিয়৷ ভাব 
সংহত ও বাগ ভঙ্গী পরিমিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির তখন 
পূর্ণ যৌবন, সেই জন্য প্রণয়ঘটিত কবিতাগুলিই মানসীর'মধ্যে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । তাহার পর নাট্যকাব্য 
চিত্রাঙ্গদ! রচিত হয়; ইহার মূল স্থুর নারীপ্রেম ও তাহার 
 চরিতার্থতা। তাহার পরে প্রকাশিত সোনার 'তরী কাব্যে ১২৯৮ 
সালের শেষ হইতে ১৩০০ সালের মধ্যভাগে রচিত কবিতাগুলি 
প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাঁসে কবি ভ্রাতুষ্পুত্র 
নুধীক্্রনাথের সম্পাদকতায় সাধন! পত্রিকা বাহির করিলেন । 
রবীন্দ্রপ্রতিভা তখন মধ্যাহুগগনে ; কবিতায় গাঁনে, গল্পে 
প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ! স্ষ্টির প্রাচুধ্যে অজশ্রধারে 
উৎসারিত হইতে লাগিল; সাধনার পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ 
“গছ্য-প্ভের জুড়ি হাকাইতে” লাগিলেন । 

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের 
এক নূতন এবং প্রধান ধারার স্বস্তি করিলেন ছোট গল্প রচন! 
করিয়া; এই ছোট গল্পের ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গালা 
সাহিত্যে প্রবল বেগে বহিতেছে, এবং একাধিক প্রতিভাবান 
লেখক ছোট গল্পের মধ্য দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য স্থষ্টি 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন । রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্প লেখায় 
হাত দিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি ছুই একজন 
সাহিত্যিক গল্প লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহ! ক্ষুদ্র উপন্যাস 
. বা “বড় গল্প” জাতীয় রচনা, ছোট গল্প-__ইংরেজীতে যাহাকে 
.. বলে শর্ট ষ্টোরি তাহা নহে । বোঙ্গালায় ছোট গল্পের প্রবর্তন 
_ র্বীন্দ্রনাখেরই কীণ্ডি, এবং তাহার ছোট গল্প আজিও বাঙ্গালা 


১৯২ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


সাহিত্য-ক্ষোত্রে ' অপরাজিত রহিয়াছে । - যথার্থ কথা বলিতে 
কি*্রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প রচয়িতাঁদের অন্যতম |. 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয় হিতবাদী 
'পত্রির্কায়। তাহার পর সাধনা পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহাতে প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি করিয়া ছোট গল্প 
_. প্রকাশিত হইতে থাকে । চারি বংসর পরে সাধন! উঠিয়া 
গেলে ভারতী পত্রিকায়, এবং পরে বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) 
এবং প্রবাঁসী পত্রিকায়, এবং আরও পরে সবুজপত্রে রবীন্দ্র- 
নাথের বন ছোট গল্প গ্রকাশিত হইতে থাকে । 
পোনারতিরীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একট! বুদ্ধি- 
মূলক আধ্যাত্মিক ভাবের সুচনা হইল । কবির কাব্যপ্রেরণার 
মূলে যিনি আছেন তিনিই যেন কবিকে জন্মজন্মান্তরের মধ্য. 
দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তিনিই কবির সকল 
কামনার মূলে রহিয়াছেন, এমন একটা ভাব সোনার তরীর 
কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রথম দেখা গেল। চিত্রা, চৈতালি, 
কল্পন। প্রভৃতি পরবর্তী কাব্যগুলিতে এই ভাব স্ষুটতর বিকাশ 
লাভ করিল । "মানসী হইতে কল্পন! পর্যন্ত এই যে যুগ ইহাকে 
_রবীন্দরকাব্যের শিল্পনৈপুণ্যের যুগ বলা যাইতে পাঁরে। ছন্দের 
বৈচিত্র্যে অলঙ্কারের এশ্বর্ষ্যে ভাবের সমারোহে এই যুগের 
অনেকগুলি কবিতার তুলন! মিলে না ।) গগ্েও তাহাই দেখি : 
এই সময়ে লেখা গল্পে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভঙ্গীতে 
ভাষার ইন্দ্রজাল স্থষ্টি করিয়াছেন। গগ্ভও পছ্যের মত (বা 
ততোধিক ) সুষমাযুক্ত এবং ছন্দোময় হইয়! উঠিয়াছে। 
“ক্ষণিকা। কাব্যে (১৯০০) রবীন্দ্রনাথ সুর বদলাইলেন। 
ভাষার ও অলঙ্কারের এশ্বধ্য একেবারে কমিয়! গেল; কবি 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথ। "১৯৩ 


নিজের মনে যে এক অপুর্ব উদ্দাম মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি - 
করিয়াছিলেন তাহাই সহজ ভাষায় হালকা ছন্দে অনবগ্যবূপে 
এই কাব্যের আড়ম্বরহীন লদ্বুরীতি কবিতাগুলির মধ্যে 


প্রকীশ পাইল । এই কাবোরই শেষে যে ছুইটি কবিতা আছে ». 


তাহাতে কবির আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রথম প্রকাশ দেখা 
গেল। এই আধ্যাত্মিক ভাব সোনার তরীর যুগের বুদ্ধিমূলক 
আধ্যাত্মিকতা নহে । এই ভাবের মূলে আছে গভীর উপলব্ধি- 
সঞ্জাত ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম। পরবর্তী কালের অধিকাংশ কাব্যে, 
বিশেষ করিয়! গীতাগ্লির কবিতা ও গানগুলির মধ্যে এই 
ভক্তিভাব বিশেষভাবে ঘোরাল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 
ক্ষণিকার আধ্যাত্মিক ভাব খেয়া (১৯০৬) কাব্যে আরও 
স্তরপরিষ্ফুট হইয়! উঠিল বটে, কিন্ত কাবা হিঙলাবে উতকুষ্ঠতর 
হুইল না। তাহার পর গীতাঞ্জলি (১৯১০)। এইটি 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইংরাঁজীতে অনুদিত 
হইয়া নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
হস্টয়াছে-। পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই গীতাঞ্জলির 
: অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলির ও গীতিমালোোর 
অনেকগুলি গানে ও কবিতায় বাঁউল-গীতির গ্রভাব লক্ষিত্ত 
হয়। ২ 

তৃতীয় উপন্যাস রাজধি (১২৯৩) রচনার পর রবীন্দ্রনাথ 
বহুকাল উপন্যাস রচনায় হাত দেন নাই। ১২৯৮ হইতে 
১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত এই সময়ট। গছ রবীন্দ্রনাথের ছেটি গন্প 
. ও প্রবন্ধ রচনার যুগ বল! যাইতে পারে। এইগুলি প্রধানতঃ 
হিতবাদীতে, সাধনায় এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১৩০৮ সালে কবি বঙ্গদর্শন নব-পর্ধ্যায়ের সম্পাদনভার গ্রহণ 
ূ উজ 


১৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথ। 


করেন, এবং ১৩১৩ সালে তাহ! পরিত্যাগপ্ধা্রেন। এই সময়ের 
মধ্যে তাহার ,চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্তাস_ চোখের বালি এবং 
নৌকাড়ুবি__বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস রচনার মধ্য 
এখম যে ভঙ্গী চলিতেছে-_অর্থণৎ সীমাজিক সংস্কার নিরপেক্ষ 
ভাবে পাত্র-পাত্রীর মানসলোকের বিবর্তন ও বিশ্লেষণ--_ 
তাহার স্ুত্রপাত চোখের. বালিতে । ষষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
গোর! প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪-১৬)। 
গোরার ভাষা পুব্বের অপেক্ষা অনেকটা হালকা ছ'দের। 
তাঁহার পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির জীবনস্মৃতি 
বাহির হইল। ইহার ভাষা গোরার ভাষা হইতে আরও 
আড়ম্বরবজ্জিত, এবং আরও সুমধুর । জীব্নস্থতি রবীন্দ্র- 
নাথের শ্রেষ্ঠ গগ্য গ্রন্থ। ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যজীবনের এক নৃতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ভক্তিমূলক 
আধ্যাত্বিক কবিতারচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সি'ড়িভাঙ্গ। 
পয়ার ছন্দে বর্ণশাত্বক ও চিস্তামূলক কবিতা! রচনা! করিতে 
লাগিলেন ; অনেকটা যেন সোনার তরীর যুগের পুনরাবৃত্তি 
ঘটিল। কথ্যভাষার ছীঁদে তিনি অনেকগুলি গল্ 
*( গল্প সপ্তকে সংগৃহীত ) এবং একটি উপন্যাসও রচন! 
করিলেন। উপন্যাসটির নাম" ঘরে বাইরে । এ যুগের 
অধিকাংশ লেখা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্রে 
(১৩২১ হইতে) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরেও 
রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাস ব। "বড় গল্প প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে যোগাযোগ 
এবং শেষের কবিতা । সবুজপত্রের : শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বলাক। 
কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে। ভাবের এশ্বধ্যে এবং শিল্পনৈপুণ্ 


বাঙাল লাহিতোর কথা ১৯৫ 


বলাক। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম ।- এই কাব্যে 
বৃহত্তর জগতের অর্থাৎ বিশ্বের বিবর্তন ব! গতিছন্দের মর্ম্- 
কথা মূল সুর হিসাবে অন্থুরণিত হইয়াছে । ইহার পরে 
যে সকল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হইতেছে পলাতক, পুরবী, প্রবাহিনী, শিশু ভোলানাথ, 
মহুয়া, বনবাণী, ' পরিশেষে, পুনশ্চ, বীথিকা, পরত্রপুট 
ইত্যাদি । কাঁব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ এ যাবৎ বহু নুতন নৃতন 
ভাব ও ঢঙের স্যষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি 
“গণ্য” কবিতার প্রবর্তন করিয়াছেন » এই শ্রেণীর রচনায় মিল 
এবং সুনির্দিষ্ট যতিবিভাগ নাই, গছ্ভকে পছ্যের মত সাঁজাইয়' 
পড়িলে যেমন হয়ু তাহাই। ইহাকে ঠিক কবিতা বলা 
চলে কিনা সন্দেহ। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত প্রান্তিক, 
সেঁজুতি ও আকাশ-প্রদীপ কাব্যে ও মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত নৃতন কবিতাগুলিতে দেখ! যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ 
গগ্ভকবিতা” রচনার মোহ কাঁটাইয়া! উঠিয়াছেন। 
_সবুজপত্রের যুগের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ যে সব উপন্তাস 
ও বড় গল্প লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
যোগাযোগ ও শেষের কবিতা । শেষের কবিতায় কবি এক' 
নৃতন ঢডের প্রবর্তন করিয়াছেন। পছ্যের মশলা মিশ্রিত 
এই গণ্য রচনাটিকে বাঙ্গালায় চম্পূ কাব্য বলা যাইতে পারে । 
এই কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গী শাণিত তরবারির, হ্যায় উজ্জ্বল ও 
মলোহর | 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গীতাপ্জলির ইংরেজী অনুবাদের জন্য 
রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। 
এখনকার দিনে সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই 


১৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


পুরস্কারপ্রা প্রিসব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। ইহার অল্প কিছু কাল পৃ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় কবিকে “ডকুটর অব. লিটারেচার” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার পর দেশে বিদেশে-বিশেষ 
করিয়া ইউরোপে- ইনি যেরূপ অভূতপূর্ব সম্মানলাভ করিয়াছেন 
তাহা আর কোনো দেশের কোনো কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই । 
(আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে শুধু শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই সম্মান 
করে না, জ্ঞানগুরু আচাঁধ্য বলিয়াও শ্রদ্ধা করিয়া! থাকে । 
(বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে নুতন শ্রী আনয়ন 
করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ একেবারে 
বদলাইয়া গিয়াছে । কবিতার ছন্দে ও ভাবে, গানের সুরে, 
গঞ্যের লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে এশ্বধ্য গুকটিত করিয়াছেন, 
তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক 
ভীরতবর্ষের মধ্যে তো৷ বটেই, পৃথিবীর মৃধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষ। 
স্পাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । 
সত্য বটে যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা পগ্ধ ও গগ্ভের ভাষায় 
ইংরেজী ইডিয়ম কিছু কিছু প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা! 
এমন বেমালুম ভাবে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে যে আর বিদেশী 
“বলিয়া চিনিবার যো নাই । ভাষার শক্তি ও এরশ্বর্ধা বৃদ্ধি তে। 
এমনি করিয়াই হয়। অন্য ভাষার শব্দ ও প্রয়োগরীতি কিছু 
কিছু আত্মসাঁ করিয়া তবে ভাষার প্রসারলাভ হইয়া! থাকে । 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও রবীক্নাথের লেখায় কম দেখা যায় 
না। কালিদীসের কবিতার, বিশেষ করিয়া মেঘদুতের ইনি 
অসাধারণ ভক্ত। উপনিষদ হইতে আ'রম্ত করিয়া সংস্কৃত ধন্ম 
ও কাব্য সাহিত্যের সহিত ইহার ধারাবাহিক পরিচয় আছে। 
সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতবর্ধীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা- 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা ১৯৭ 


ধারার প্রবাহ ক্ষুপ্ন হয় নাই। ভারতবর্ষীয় শক্তির গ্রাতি 
ইহার অসাধারণ শ্রদ্ধা | সে শ্রদ্ধা বাহ্যিক পলিটিক্যাল 
005০ বা ধাঁচা নহে, অন্তরের গভীর উপলব্ধি হইতে 
উৎসারিত ভক্তি।) সেকালে তপোবনে গুরুগৃহে থাঁকিয়! 
রক্ষচারী বালকেরা শিক্ষা লাভ করিত। এই আদর্শের 
অনুসরণে ইনি বোলপুরের নিকটে শীন্তিনিকেতনে ত্রন্ষচরধ্য 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ শরীষ্টান্দে স্থাপিত 
এই বিষ্ভালয় এখন বিশ্বভারতীতে বিরাট পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যা, প্রীচ্য ভাষা 
ও ধর্ম বিষয়ক গবেষণা এবং সঙ্গীত ও চিত্রকলার অনুশীলন 
হইয়া থাকে । ইহার সংলগ্ন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও 
উটজশিল্পের শিক্ষা! দেওয়। হইয়া থাকে । বিশ্বভারতী এখন 
ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনের অন্যতম শ্রেষ্ট : 
প্রতিষ্ঠান । 
( রবীক্রকাব্যের প্রধান  বিশেষ্_অর্থাৎ যাহাতে পূর্ববর্তী 

বাঙ্গালী কবিদের হইতে তাহার স্বাঁতন্থ্য দেখা যায়__তাহ। 
হইতেছে এই | ব্রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিষয়বন্ত, তাহা বহিঃ 
প্রকৃতি হউক অথবা কোন ভাব বা আইডিয়। হউক, তাহ] 

_ কবির মনে ষে প্রতিক্রিয়। উপস্থিত করিয়াছে সেই অনুভূত্তিরই 
_ প্রকাশ। পূর্ববর্তী কবিদিগের কাব্যে বিষয়বস্তরই প্রতিচ্ছবি 
প্রতিফলিত হইয়াছে ১ রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত কাঁব্যধারায় 
কবিচেতনী বিষয়বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়।! এক অখগুরূপ 
লাঁভ করিয়াছে । পৃর্রের কাব্যরীতিতে কবিচিত্ত বিষয়বস্তু 
হইতে অনেকটা নিরপেক্ষ হইয়।. দর্পণের মত শুধু আদর্শ 
 প্রন্ভিবিন্থিত করিত ; রবীন্দ্রনাথের রীতি হীরকখণ্ডের মত বস্তু 


১৯৮ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ 


নিরপেক্ষ হইয়া ,অপৃবৰ বর্ণচ্ছটা বিকীরণ করে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রবর্তিত কাব্যরীত্তিই এখন বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দিভাবে 
চলিতেছে । ছুই একটি ব্যতিক্রম যাহা সম্প্রতি দেখা যাইতেছে 
তাহা ক্নেকটা এক্স্পেরিমেন্ট ব। “নৃতন কিছু” করাঁর মত । ,. 


শ৬. 
'রবীন্দ্-সমসাময়িক আধুনিক যুগ ? শরৎচন্দ্র 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভা 
_ বাঙ্গালা কাব্যে অনুভূত হইতে থাকে ;+ বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে সেই প্রভাব একচ্ছত্র হইয়া পড়িয়াছে। গঞ্ভরীতিতে 
এই প্রভাব পড়িতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল । ৮প্রখন কিন্তু 
রবীন্দ্ব-রীতি এড়াইয়! গদ্য-পদ্ভ রচনা! করা অতিবড় শক্তিশালী - 
সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব । সম্প্রতি কেহ কেহ অতি- 
আধুনিক ইংরাজী কাব্যের মাঁছিমারা অনুকরণে কবিতা রচনার 
প্রয়াস করিতেছেন ; কিন্তু এই সকল কবিতার ভাষা না- 
ইংরেজী না-বাঙ্গালা, ভাব উদ্ভট ও উৎকট; এবং এগুলিকে 
_ কাব্যপর্য্যায়ে স্থান দিতে হইলে নৃতন ধরণের সাহিত্যরুচি ও 
_ সাঁহিত্যাদর্শ গঠন করিতে হইবে 1 ৮কাব্যস্থগ্টির প্রেরণা এবং 
ভাষায় উপযুক্ত দক্ষতা না থাকিলে শুধু অভিনবত্ধের 
অবতারণা করিলেই যে কবিতা রচন! হয় না বা কবিখ্যাতি 


_ লাভ করা যায় না, তাহা! এই শ্রেণীর সাহিত্যিকের প্রায়ই 


_ ভুলিয়া গিয়াছেন । 

রবীন্দ্রযুগের আওতায় পড়িয়াও যাহারা কাবারচনায় 
অল্পকিস্তর মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
মুখ্যতম হইতেছেন অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬৫-১৯১৯ ), 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা! . ১৯৯ 


দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং সত্যেন্্রনীথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। 
অক্ষয়কুমার মৌঁটামুটি প্রাচীনপন্থী ছিলেন বলা যাঁয়, ইহার 
কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। অক্ষয়কুমারের 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে। 
দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
অশোকগুচ্ছ ও গোলাপগুচ্ছ। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে ঘরোয়া- 
ভাব ও স্নেহ-ভক্তির সরল প্রকাশ লক্ষণীয় । সত্যেন্দ্রনাথ 
প্রধান, ভাবে ছিলেন ছন্দঃশিল্পী; তিনি ছন্দে অনেক 
নৃতনত্বের স্থপ্টি করিয়াছেন। বিদেশী কবিতাকে ভাব ও 
ভাবা সমেত বাঙ্গালায় আত্মসাৎ করিতে তীহাঁর মত দক্ষতা 
আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ইহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 
হইতেছে তুলির লিখন (১৩২১) ও অভ্র-আবীর (১৩২২)। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে একাধিক নারী কবির আবির্ভাব 
হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও 
্ীযক্তা মানকুমারী বন্থু। মানকুমারী হইতেছেন মধুস্থদনের 
্রাতুপ্পুত্রী। এই যুগের মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হইতেছেন মীর মশররফ হোসেন। ইহার বিষাদসিন্ধ 

প্রথমখণ্ড (মহরম পর্ব) প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। ..  * 
ূ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩ ) নাট্যকার হিসাবে 
খুব খ্যাতি ছিল ; কবিতা! ও হাসির গাঁন রচনায় তিনি আরও 
ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

: প্রবন্ধরচনায়, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানবিষয়ে, রামেন্দ্রসুন্দর 
ভ্রিবেদী মহাশয়ের ( ১৮৬৪-১৯১৯) জুড়ি অগ্তাবধি বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে আবিভূত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
উপন্যাস এবং বড় গল্প রচনায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নৃতনত্বের 


২০৭ বাঙ্গাল সাহিত্যের কথ! 


অবতারণা! . করিয়াছিলেন । ইহার গগ্ভভঙ্গী যেমন ; 
অনাড়ম্বর' তেমনি হৃদয়গ্রাহী । বিংশ শভাব্দীর প্রথমে 
উপন্াসক্ষেত্রে নবাগতের মধ্যে ছুইজন অসাধারণদ্ব দেখা ইয়া- 
ছেন, রাখালদাস বান্দাঁপাধায় (১৮৮৪-১৯৩০ ) ও শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩৮)।  রাঁখালদাসের প্রায় সব 
উপন্যাসিই এঁতিহাসিক। এই উপন্যাসগুলিতে গুপ্ত, পাল ও - 
মোৌগলযুগের ইতিহাসকে সজীব করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরা 
হইয়াছে । যথার্থ এতিহাসিক উপন্ঠাস বলিতে যাহা! বোঝায় 
তাহা বাঙ্গালায় একমাত্র রাখালদাসই লিখিয়াছেন। হরপ্রসাদ 
শান্্রীর বেণের মেয়ে ঠিক উপন্যাস না হইলেও এই অেণীর 
একটি উপাদেয় গ্রন্থ । 

.. ছেটি গল্পের আসরে আমরা বিংশ শতাকীতে কয়েকটি 
বিশিষ্ট লেখককে পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় ছোট 
গল্পের ফসল আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন হইয়াছে এমন 
কাব্য নাটক বা উপন্তাস কোন বিষয়েই হয় নাই। প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯৩৩) গল্প অনাড়ম্বর ও মধুর । 
রবীন্দ্রনাথের পরেই ইনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখক । " 
"নুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছোট গল্প রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুত 
রসের জষ্টা। ইহার কঙ্কাবতী উপন্যাসে (১২৯৯) অপরূপ 
রূপকথার রাজ্যে সম্ভব-অসম্ভবকে বিশ্ে নিপুণতার সহিত 
মিলাইয়। দেওয়া! হইয়াছে । ত্রিলোক্যনাথের মুক্তামালা ও 
ডমরুচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের নব্য আরব্য-উপন্যাস। স্বপ্স 
আয়োজনে অন্!বিল হাস্যরসের স্থষ্টিতে জলোক্যনাথের সমকক্ষ 
এখনও কেহই আবিভূতি হন নাই । করুণ রসের সমাবেশেও 
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ইনি যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ময়না 
কোথায় উপন্যাসে । ত্রিলোক্যনাথের . সহযোগিতায় 
তাহার" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গাল! 
এন্সাইক্লোপীডিয়। বিশ্বকোষের পন্তন করেন! 

আধুনিককাঁলে বাঙ্গালাদেশের সব্বাধিক জনপ্রিয় গল্প ও 
উপন্যাস রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালা ৷ 
সাহিত্যে আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তাহার রচনার” সমাদরও 
তেমনি অসম্ভাবিত। তাহার প্রথম প্রকাশিত রচনা বড়দিদি 
ভারতী পত্রকাঁয় (১৩১৪ সাল) প্রকাশিত হয়। তাহার 
তিন চারি বৎসর পরে যসুন! পত্রিকায় বিন্দুর ছেলে, রামের 
সুমতি গ্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ও বড় গল্প এবং চরিত্রহীন, 
উপন্যাসের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ভারতবর্ষ- 
পত্রিকায় শরৎচক্্র আসর জীকাইয়া বসিলেন; বিরাজ বৌ, 
অরক্ষণীয়া, পল্লীস্মাঁজ, শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি গল্প 
বাঙ্গালী পাঠকের মনোহরণ করিয়া লইল। সেই হইতে 
মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্ব পর্যন্ত শরংচন্দ্রের লেখনী অজত্র গল্প 
উপন্যাস রচন। করিয়। বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের গল্প-পিপাস্থ 
মন পরিতৃপ্ত করিয়৷ আসিয়াছে । তাহার শেষের লেখাগুলি 
পুব্বেকোর লেখার তুলনীয়” অপকৃষ্ট, কেননা ইদানীং তিনি 
একশ্রেণীর সাহিত্যিক এবং পাঠকের মুখ চাহিয়া লেখনী ধারণ 
করিতেন। 

 শরৎচন্দ্রের গগ্যভঙ্গী মূলত; রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার এমন কয়েকটি নিজস্ব গুণ আছে 
যাহা অন্য কাহারও লেখায় দেখ। যায় নাই। শরৎচক্রের 
লেখা অত্যন্ত সরল; ৮ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যত 
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প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি কথার প্রয়োগ নাই, অথচ 
ইহা রসহীন . কথোপকথনের ভাষা নহে। আসল কথা 
হইতেছে, শরৎচন্দ্রের ভাষ! বিষয়বস্তুর একাম্ত অনুগত । 
রবীন্দ্রযুগের মধ্যান্কে উদিত হইয়াও শরৎচন্দ্র যে নিজের 
িগ্ধ কিরণজাল বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক । সাহিত্যশিল্প হিসাবে তাহার 
সব গল্প ও উপন্ঠাস হয়ত নিখুত নহে কিন্ত শরৎচক্দ্রের অনন্য- 
সাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে ছুঃখী-দরিদ্র-নিগীড়িতের- প্রতি 
অজভ্র সহানুভূতি । এই সহানুভূতি বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির 
যে সহানুভূতি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই 
তিনি মনোজ্ঞ ভাঁষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্র" 
নাথের সহানুভূতি কিছু কম নহে, কিন্তু তিনি একান্তভাবে 
কবি, তাহার চিত্তের প্রসার অপরিসীম বৃহৎ এবং 
ব্যাপক; তিনি যে ছুঃখ-বেদন! অনুভব করিয়া কাব্যে 
ও গল্পে-উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহা তীব্রতা- 
মীত্রহীন। তাহা “রস”। (রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ রসঅষ্টা, 
ম্তীহার রসম্থটিতে আমাদের আত্মার সৌন্দর্ধ্যবোধ চরিতার্থ 
হয়, কিন্ত সে রস-স্থগ্টিতে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের 
স্ুল মন সব সময় পরিতৃপ্ত হয় না।) রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে 
ও উপন্তাসে আমরা পাই প্রধানতঃ এবং প্রচুরভাবে 
কাব্যরন। শরংচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এই জিনিষই 
পাওয়া যায়, কিন্তু যথেষ্ট তরল ভাঁবে ; এবং তাঁহার অধিকাংশ 
জনপ্রিয় রচনার কাব্যের রস যত না আছে, তাহার বেশী 
আছে গল্পের মোহ। | 
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(শরৎচন্দ্র যাহাঁদের সুখ ছুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন 
_তাহাদেরই একজন--এই সমবেদনাই শরং-সাহিত্যের মূল 
কথা। শরৎচন্দ্রের স্থষ্ট চরিত্রগুলির কোন মাহাত্ব্য নাই, 
তাহার! পাঁচপাচি মানুষ, দরিদ্র, ভাল মন্দে জড়িত সাধারণ, 
লোক ॥ এই সমাজের সহিতই ভাহার আত্যস্তিক পরিচয় 
ছিল বলিয়া ইহাদের ছবি তিনি মন দিয়! জবলস্ততাবে আকিতে 
পারিয়াছিলেন, এবং এই চিত্রই পাঠক সাধারিণের মন অনায়াসে 
হরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে। ধনী বা অভিজাত সমাজের 
অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের ছিল ন।, সেই জন্য য্খোনে এই সমাজের 
চিত্র আকিয়াছেন সেখানে তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই। সাংসারিক অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্র যতটুকু ছিল 
. তাহা গভীর ছিল বটে কিন্তু বিশেষ ব্যাপক ছিল না। এই 
কারণে তাহার অতগুলি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায় 
একই নারীচরিত্রের এবং ছুই তিনটি নরচরিজ্রের পুনরাবৃত্তি 
দেখিতে পাই। 

অতি আধুনক সময়ে বাঙ্গাল। দেশে অনেক শক্তিশালী 
সাহিত্যিক বাঙ্গল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন। তাহাদের সকলের সাহিত্যপ্রচেষ্টার আলোচন! 
বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের বাহিরে ॥ 


প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গাল কাব্যের 
কালানুত্রমিক নির্ঘণ্ট 

দম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী 

0. বৌদ্ধগান ও দোহ! | 

পঞ্চদশ শতাব্দী 
প্রথমাদ্ধ__কৃত্তিবাসের রামায়ণ | 
দ্বিতীয়ার্--বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তবন, মালাধর 
বন্সুর প্রীকৃঞ্কবিজয়, বিপ্রদাঁসের মনসামজঈল, বিজয় 
গুপ্তের মন্সামল (1) 

এ  শ্রথমাদ্ধ_কবীন্দের মহাভারত, শ্রীকর নন্দীর 
অশ্বমেধ-পর্বব, মাধব আচাধ্যের শ্রীকৃষ্ণমগল, 
ভাঁগবতাঁচাধ্যের শ্রীকৃষ্ণব্রেমতরঙ্জিণী, বুন্নাবনদাসের 
চৈতন্তভাগবত, লোচন দাসের চৈতন্যমজল ও _ 
ছুল্প ভসার । - 
দ্বিতীয়াদ্ছ_ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাঁশ, হরিচর্ণ. 
দাঁসের অদৈতমগল, কৃষ্ণদরাস কবিরাজের চৈতন্যা- 
চরিতামৃত; কৃষ্দদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙ্গল, বংশীবদনের মনসামল, নারায়ণ 
দেবের মনসামঙ্গল ও কালিকাঁপুরাণ, মাণিক 
দত্তের চণ্তীমঙ্গল, মাধব আচাধ্যের চণ্তীমঙ্গল, 
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"মাধব আঁচাধ্যের গঙ্গামঙ্গল, শ্রীকৃঞ্চকিন্করের 
'শ্রীকষ্ণবিলাস, মুকুন্দরামের চণ্তীমুঙ্গল, কবিবল্পভের 
রসকদন্ব, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, “দুঃখী” 
খ্টামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কবিশেখরের 
গোপালবিজয় । 
সপ্তদশ শতাব্দী 

... প্রথ্ার্ঘ-কাশীরামের মহাভারত;  গুরুচরণ 
দীসের প্রেমাম্ৃত, যছনন্দন দাসের কর্ণানন্দ, 
বিদগ্ধমাঁধব, দানকেলীকৌযুদী ও গোবিন্দলীলামৃত, 
গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল, দৌলৎ কাঁজীর সতী 
ময়নামতী, রাঁজবল্লভের বংশীবিলাস, গতিগোবিন্দের 
বীররত্বাবলী | ্‌ ২ 
দ্বিতীয়ার্ঘ- গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গল, 
আলাওলের পদ্মাবতী, সিকন্দরনাঁমা, ও হপ্ত পৈকর 
ইত্যাদি, ক্ষমীনন্দের মনসামঙ্গল, অদ্ভুত-আ'চাধ্যের 
রামায়ণ, ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরামের 
শ্ীকৃষ্ণমঙ্গল, মনোহর দাসের অনুরাগবল্পী, . 
মনোহর দাসের দিনমণিচন্দ্রোদয়, কালিদাসের 
মনসাঁমঙ্গল, কঙ্গললোচনের চগ্ডিকাঁবিজয়, 
ভবানীপ্রসাদের ছুর্গামঙ্গল, রূপনারায়ণের ছুর্গা- 
মঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, রতিদেবের 
মৃগলুন্ধ, কবিচন্দ্রের শিবায়ন, ক্ষ্ণরামের কালিকা- 
মঙ্গল, য্টীমঙ্গল ও রায়মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের 
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১৮২ 
৩৪৯, ৪১ 


০৪ 


- ৯ 
১.১ 


৭৩, ১১৮-১৯ 
৮১৮২ 


শ৪ 


০2 
৫ 


৭ 


ঠ্যামাণন্ন দাস 
শ্যামানন্দ প্রকাশ 
শ্রীকর নন্দী 
শ্রীকষ্ণকিসঙ্কর 
শ্রীকষ্চকীর্ভন 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরক্গিণী 
শ্রীকঞ্চনঙ্জল। 
শ্ীকৃষ্ণবিজয় 
শ্রীকৃষ্ণবিলাস 
শ্রীচৈতন্য 
প্রীচৈতগ্য-জীব্নী কাবা 
শ্রীচৈতন্যোর ধধশ্মা” 
শ্রীচৈতন্যের পরিকর 
শ্রীদাম 

শ্রীদাম দাস 

শ্রীধর কবিরাজ 
শ্রনাথ (ব্রাহ্মণ ) 
শ্রীনিবাস আচার্য 
শ্রুনিবাসচরিত্ত 
শ্রীনিবাসের জীবনী 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 
শ্রকুষ্ণচৈতন্রচবিতামৃত 


ষ্ঠীমঙ্গল 
ঘঠীবর দত্ত 
যগীবর মেন 


সপ্লীবচজ্জ চট্টোপাধ্যায় 


.২৯-৪ 
১৩-১৯, ৩৪৯ 


১১-১২ 





৭৩, ১ ২ 
১১৩, 


টি 


০০ 


নির্ঘণ্ট 


সতী ময়নামতী চে 
সতানারায়ণ পাচালী 
১সতোন্ছনাৎ গাকুর ” ১৮৭ 


০ 





সৈয়দ জালা গল 
দৈয়দ মর্চ কা 
সৈয়দ স্থলভান্‌ 
নর্ণকুমারী দেবী 


হপ্ু পৈকর 
হরচন্জ ঘোষ 
হরপ্রমাদ এাশী- 
হরিচরিত 
₹রিছাম 
হরিদাস ( দ্বিজ্জ ) 
হরিবশ 
“হরিবল্পভ" 
হরিরাম ( দ্িগ) 
হবিলীল। 
হরিশ্চঙ্ছ বহু 
হরেকষঃ দীর্ঘাঙ্গী 


৬৩১ ১০৫ 
৭২ 
১১৪ 
১১৪ 
১৩৯ 


হাকার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল ভাষায় 
বৌক্ধ গান ও দোহা ৪ 


হাফ-আখড়াই 
হয়া মামুদ্‌ 
হৃদয়রাম সাউ 
হেতুজান 


হেমচন্জর বল্দোপাধা।য় 
হেরাসিম গেবেডেফ 


হোসেন শাহ 
হালহেড 


১৭৪-৭৫ 
১৫৪ 
৯ ৭. 





